শরীগন্তগবদ্দীতার অরল বঙ্গানুবাদ 





মন্াভাব্ত ও বিবিধ শ্রীমন্তগবদগীতা হইতে 


শ্ীকুগ্বিহারী দাম ঘোষ কর্তৃক 
মহ্ধিত। 


এপি 





গইকপাড়া রাজ ষ্টেট হইতে 
শরস্থকার কর্তৃক গ্রকাশিত। 





কলিকাতা । 


পিগেগষ্‌, গ্রেসে শ্রীদীননাথ ঘোষ দাবা যুজিত। 
»*্নং শ্ুচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের ই্রাট । 


শপ 


১২৯৯। 


মূল্য ৮২৯একু টাকা। 


পিতাঠাকুর 
ত্ীযুক্ত কসপর্ণাদভা। দাস ঘোষ 
মহাশয়ের ভ্ীচরণে 
এই গ্রন্থ 
উপহার স্বরূপ 


অর্পণ করিলাম । 


বিজ্ঞাপন । 

শ্রীমপ্তগবদশীতা অতি উৎকৃপ্র গ্রস্থ। হিন্দু 
মাত্রেই ইহার বিষয় অম্যকৃরূপ অবগত আছেন। 
অধুন| এই গ্রন্থের যত বঙ্গানুবাদ বাহির হইয়াছে, 
তদ্দারা সকল লোকের সহজে গীতার অর্থ বোধ 
হয় ন!। এক্সনা আমি যথেই শ্রম স্বীকার করিয়! 
উক্ত গ্রন্থ সরল বঙ্গ ভাষায় সঙ্জলন করিলাম ॥ 
আশা করি এতদ্বারা সকলেই গীতার মন্্বোধ 
করিতে সক্ষম হইবেন । এক্ষণে কলে এই 
গ্রন্থের শুদ্ধাপ্ডদ্ধ বিটার, ন] করিয়। শ্রদ্ধাসহকারে 
পাঠ করিলে, আমার শ্রম সফল হয় এবং আমি 
কৃতন্কত্য হই। ইতি 


সংগা এ] আীকুঞ্জবিহারী দা ঘোষ। 


ক্রীমভ্ভগবদগীতার সরল বঙ্গান্বাঁদ। 


প্রথম অধ্যাঁয়। 

€তবাইী সপ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে সপ্ঘব! ছুর্ষে(নমামি 
আমাৰ পুত্রগণ এবং ঘুরিষ্টিবাদি পাওুসন্তানগণ ঘ্দ্ধাভিলাথে 
কুরুক্ষেত্রনামক ধর্শভ্গিতে সমবেত হইঘা কি কবিতেছেন ?” 

সঞ্জয় বলিলেন, “মহারাজ ! আপণাঁৰ পুত্র ছুর্য্যোধন গাগুব- 
দিগেব অসংখ্য সৈন্য সামন্তকে ব্যুহে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া 
দ্রোখাচার্যেব নিকন্ গমন করতঃ বলিলেন, “হে আঁচার্ঘ্য 
আপনাৰ শিষ্য অঙ্ছুন, এবং জপদ রাজাখ পুত্র" ধৃষ্টদায় গাওণ 
দিগের সৈন্য সামস্তকে কেমন শ্রেণীবদ্ধ কবিযা খাঁখিযাছেগ, 
এবং এই টিন্েব মধ্যে ভীমাজ্জুনেব তুল্য গবাজমণানী 
সাত্যকী, বিবাটবাঁজ, ক্রপদবাজ, ধৃ্টকেতু, চেকীতান, কাশি 
বাজ, বাজ। পুরুজিৎ, কুত্তিভোজ, দৈবব।জ, এব জ্রশী যু মঞ্জা, 
উত্তমৌজা। অভিমন্থ্য, এবং ভ্রৌগদীনু পথ পুত্র গরইতি মহাপথ- 
গণ কেমন অবস্থান করিতেছেন, দেখুন! " হে বিজোত্তম! 
আমাব অভিপ্রাম্ম এই মে, আপনি, ভীম্গ, কর্ণ, কৃপ।চারয্য, 
অশ্বথামা, বিকর্ণ, ভূবিশ্রধা, জধ্রথ গ্রভৃতি আব আব এখন 
প্রধান যোদ্ধাগণ স্ব ন্ব বিভাগানুবাঁবে ব্যুহরচন। কথিযা গিতাঁঘহ 
ভীক্মকে বঙ্ষা কবিতে চেষ্টা বরুন) কেননা ভীমই আমাদের 
জীবন রক্ষা মু।৮. 


৮ শ্রীমন্তগবদ্গীতার সরল বঙ্গানুবাদ । 


বদ্ধ পিত।মহ্‌ ভীন্ব, ছুর্0োধনের সুখে এইরূপ সন্মানস্থতক 
বাক্য' শ্রবণ করিযী। ছূর্ষেযোধনের সস্তোষের নিমিত্ত সিংহনাদ- 
সদৃশ শঙ্খধ্বনি করিলেম। সেনাপতিদমূহ ভীম্মের বণৌৎসাহু 
দেখিয়া শঙ্খ, ভেরী, পণব, বাদল, আঁনক প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের 
বাদ্য দ্বারা মহা! তুমুল শব করিল। 

বিপক্ষদ্িগকে উৎসাহিত দেখিয় শ্রী পাঞ্চজন্য শঙ্খ, 
অর্জুন দেব্দত্ত শঙ্খ, বৃকোঁদর €পৌঁও, শঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির 
অনস্তবিজয় শঙ্খ, নকুল স্থঘোষ শঙ্খ, সহদেব মণিপু্পক শঙ্খধবনি 
করিলেন। তঙৎপরে কাশিরাজ, শিখতী, ধৃষটছ্যয, বিরাট, 
সাত্যকী, দ্রপদ। অভিমন্যু, ও জৌপদীর পঞ্চপুজ প্রভৃতি মহা- 
ধন্গুদ্বরগণ নিজ নিজ শঙ্খধবনি করিয়া মহাগ্রলয়সদৃশ শব্দ 
উথিত ফরিলেন। এই সকল শঙ্খের মহাতনর ধ্বনিতে, 
ুর্ধযোধন গ্রভৃতি আপনার পুত্রগণ সশঙ্কিত হইলেন। 

অর্জন, আপনার পুত্রগণকে যথাযোগ্য অবস্থিতি করিতে 
দেখিয়া শ্রীকষ্ণকে বগিলেন, “হে অছ্যুত। ছুর্ব-দ্ধি দর্য্যোধনের 
প্রিয়াছরণ বাসনায় থে সমস্ত যোদ্ধা! সমাগত হইয়াছেনং এবং 
ধাহারা যুদ্ধেচ্ছুক হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে 
রথ স্থাপন কর। যেষে ব্যক্তির সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে 
হইবে, তাহাদিগকে অবলোকন করিব ।” 

শরীক অজ্জুনের এবজঁকার প্রার্থনায়। উত্তয় পক্ষের 
সৈনোর মধ্যস্থলে ভীগ্গ, দ্রোশীঁচার্য্য প্রভৃতি অন্যান্য বাঁজাদিগের। 
দুখে রথস্থাগন কপ্সিখা বলিলেন প্ধনপ্রয়্! সমবেত কৌরব- 
গ্রণকে অবলোকন কর |» 

অর্জুন ইভগ দলের সৈন্য মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার 


গ্রথম অধ্যয়ি। ম 


মাতৃ, ভ্রাতা, পুত্র, পৌন্র, শ্বশুর, সিত্রগণ, ও উপকারকর্গণকে 
যুদ্ধার্থে সংগামস্থলে উপনীত দেখিয়া শ্রীক্ক্ণকে বলিলেন, 
“এই সকল আ্জীয় বন্ধুবান্ধব সংগ্রামে নিহত হইবে ভাবিয়া, 
আমার হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইতেছে, এবং আগার 
হৃৎকদ্প ও শরীর লেমুঞ্চ হইতেছে, পোকাগি দ্বার আমার 
শরীব দগ্ধ হইতেছে, হস্ত হইতে গাঁভীব ধন্ সম্সিত হইতেছে, 
আমার মন্তক ঘুরিতেছে, আমি আর তিষ্টিতে পার্িতেছি নাঁ। 
যাহাদ্রের মঙ্গল কামনায় স্বীয় প্রাণ দিতে হয, যাহাদিগকে 
লইয়া রাজোর দুখ সমৃদ্ধি, তাহাদিগকে যদি নিধন করিলাম, 
তবে কাহাদিগকে লইয়া কাজা কবিব? এমত জয ও রাজ্যে 
আমার গ্রয়েজন নাই! এই সকল বদ্ধু বার্ধবেরা ঘখন ন্জি 
নিজ রাজা, জী, পুত্র, পরশর্ধ্য প্রভৃতি সুখভোগে জল।ঞুলি দিম! 
অমরের গ্রতীক্গা করিতেছেন, তখন আমবা কি সামান্য পাক্জ্য- 
ভোগেচ্ছা তাঁগ করিতে পারিব না? যদিও আততারীদিগকে 
বধকরা শান্ত সঙ্গত, তথাগি উহ্বাদিগকে বধ করিলে মনাতিম 
কুগধর্ম ক্ষয় হইবে। কুলক্ষয় হইলে সমস্ত কুল অধর্থো, গরিণত 
হইবে, কুল অধর্থো পরিণত হইলে কুলক্্ীরা খ্যভিচ।প্লিণী 
হইবে। কুল্্রীরী ব্যভিচারিণী। হইলে জারজ সন্তান উৎপন্ন 
হুইবে।' জাবজ মন্তানগণ সকল কু ও কুগনাপুকদিগকে নরক 
গামী করিবে। কুলে পিও, শ্রাদ্ধ, তর্পনাদি না হওয়ার আমা 
উহাদের গিত পুরুষেরা নিরম্নগাধী হইবে ও গ্রেতত্ব গ্রাপ্ত 
হইবে। বর্ণপন্ধবকরণীভৃত কুলনাশক ব্যক্তিদিগের জাতি ধরা, 
সনাতন কুলধর্্ম, আশ্রমধর্দ্ম প্রভৃতি এককাছে লোপ হইবে । 
কুনধর্ম উত্সয় যাইলে সেই বংশেব লোকধিগকে নরকে 


৯৪ শ্রীমন্তগবদগীতাঁর সরল বর্দানুবাদ। 


যাইতে হইবে। ছূর্যোধনাদি ধার্তরাষ্রগণ রাজ্যলোভে ও 
ঈর্ধাবশতঃ বংশনাশক্নিত দোষ এবং বন্ধুপ্রোহ পাঁতক্ক সকল 
দেখিতেছেন নাঁ। আঁমুরা ধখন এই দকল দোষ ও পাতক 
দেখিতে পাইতেছি, তখন কেন না ইহা হইতে নিবৃত্ব হইব? 
অতএব আমরা এবপ গৃহিত কার্য্ে হস্তক্ষেপে করিব না। 
ধার্নাষগণ আমাদিগকে বধ করিয়া, যদি জুখী হয, তাহাতে 
ক্ষতি নাই। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে ব্যাকুলিত, বিষাঁদিত এবং রৌঁরুদ্যমান 
দেখিযা বছিলেন, পজ্ঞানিলোতকরা ফে মোহকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করেন, ঘে মোহ দারা অধর্া ও অথ্যাতি হয়, এমন সঞ্ঘট সময়ে 
তোমার সেই মোহ উপস্থিত হইল কেন? তুমি হৃদয়েব 
তুচ্ছ কাতরতাঁকে ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এ সময 
কাতিব হওয়। তোমার উচিত নয।» 

অর্জুন বলিলেন, “হে মাধব ! ভীন্, ভ্রোণ প্রভৃতি পুঁজনীদ়্ 
ব্যক্তিদ্িগের মহিত বাকৃযুদ্ধ করা আমাৰ উচিত নয়, তবে আমি 
কি প্রকার তীহাদিগের সহিত বাঁণ দাবা যুদ্ধ করিব? দ্রোগ 
প্রভৃতি মহান্ভব গুরুতব লোকদিগকে বধ কবিয়া নবন্ধে 
গ্রমন করা অপেক্ষা ইহনোকে ভিক্ষায় দ্বার! জীবন ধাঁবণ কর! 
বিধেয়। আর উহাদিগরকে ব্ধ করিলে যে, পরলোকেই নরক 
তোঁগ করিতে হইবে, এমভ নহে। ইহলোকেই তীহাদিগেৰ 
রক্ত মিতরিত নরক তুল্য বিষয় সকল ভোখ করিতে হইবে। 


দ্বিতীয় অধ্যাঁয়। ৯১ 


পবন্পর যুদ্ধে প্রবৃত হইলে, কোন্‌ পক্ষের জয় হইবে হাথ 
স্থির নাই। যদি আঁশাঁদের জয় হয, তাহাঁও একপ্রকার পরাজয় 
বলিতে হইবে, কেননা যাহাঁদিগের নিধনে আমরা প্রাণ ধারখ 
করিতে ইচ্ছা! করি না, দেই সকল ধার্তরা গণ ঘুদ্ধার্থে উপস্থিত 
হুইযাছেন। বন্ধুবর্গকে"নষ্ট করিলে কুলক্ষয় জন্য পাপ হইবে" 
ভাবিয়া আমি আমাৰ শূরত্বকে নষ্ট করিয়াছি। এখন আমার 
কি করা কর্তব্য তাঁহ। বিবেচনা.কবিতে পারিতেছি না। এখন 
আমার পক্ষে কি শ্রেয়, তাহা তুমি আমাকে বলিয়। শিক্ষা 
দাও। আমি ধদি অতুলৈশ্্য্যযুক্ত নিষণ্টক রাজ্য গ্রাগু হুই, 
প্টথবা যদি দেবতার আধিপত্য গ্রাপ্ত হই, তথাপি আমাৰ এই 
শোক নিবাঁরণেব উপাঁয় দেখি না।” 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, প্অর্জুন ! বন্ধুব্গেব জন্য শোক করিও 
না। যেহেতু আত্মা অন্য মৃত্যু রহিত। উহার ধ্বংস নাই। 
দেখ, আমাৰ এই দেহেব আবির্ভাব আছে ও তিরোভাব আছে, 
তা ব'লে যে, আমি পুর্বে পরমেশ্বর থাকি নাই এক্ধপ মনে 
কধিও না। আর এই সকল রাঁজাগণ এবং তুমি যে, পূর্ধে 
থাক নাই এমত নয়। এবং এই দেহ নাশের পর তোমরা যে 
থাকিবে না, তাহাঁও ঘয়। অতএব এর জন্য শোক বরা 
আঅনিধেয়। ২৭ 

যদিও এই দেহাভিমানী জীপাত্মার স্থৃ দেহের বাল্য, যৌবন, 
বাদ্ধকা আছে, কিন্ত আত্মার মেরপ নাই। কোন এক দেহ 
নষ্ট হইলে, সেই দেহের আত্মা পরলিঙ্গ শরীরের ঘা! অন্য 
গঘহে গমন করেন। এ কারণ পণ্ডিতগণ জন্ম মৃত্যুতে মৌহিত 
হন না। 


৯ জীমতভগবাদতীর সরল। বঙ্গানুবাদ । 


“বিষয় সকলের সহিত ইজ্জিয় সকলের সম্পর্ক আছে। সেই 
ইন্জিয বন্পর্ক দ্র যথা সমযে অঙ্থীগণের সংযোগ, বিষ্বোগ, 
এবং শীত, উষ্ণ, সুখ, প্ছঃথ প্রভৃতি জো; কিন্ত সেই ইঞ্জ্িষ 
সম্পর্ক অনিত্য ) এজনা আঁীয়গণের সংখেগ, বিগ্নেগি। এবং 
শীতোষ সখ, ছুঃখ প্রভৃতিও অনিতা । এই সকল ক্গণস্থারী 
আতীম়গণের সংযোগ, বিয়োগ এবং শীতোষ, সুখ, ছুঃখ প্রভৃতি 
সহা করাই বর্তব্যঃ তঙ্জন্য হর্য বিধাঁদ হওয়া উচিত নয়। 
যে পুরুষের & সকল ইন্জি্সংসর্গ ক্লেখদাঁয়ক' হয না, সেই 
পুকষই ধীর। যিনি শ্রখ ছুঃখ সম জ্ঞান করেন, তিনিই 
মোক্ষের যোগা পাত্র । 

অসৎবপ অমিত্য শীতোধশদি আগাঁতে বর্ডে না এবং 
সৎস্বভাঁৰ আত্মার কদাচ নাশ হয না। আঁঙা এই জগতকে 
ব্যাপিযা বিবাজ্রমাঁন আছেন। তাহার কোন গ্রকাঁবে ধবংস 
সম্ভব হয না/। আম্মা সর্বদা একরূপ, বিনাশর্হিত এবং 
'পবিচ্ছি্। দেহেবই বিনাঁখ হয়। জ্ঞানি বাত্তিবা এই 
নিতানিতা বিষষের অস্ত জাঁনেন, এজন্য তাহারা এ সকলকে 
সহ কবিয়। থাকেন। অতএব তুমি শোক োহ পরিত্যাগ কর। 

যাহারা আপনাকে আত্মার বিনাশ কর্ত। মনে করে, 
এবং বাহারা আফাব সৃডা আছে মনে করে, তাছাপ্গা সুর 
কিছুই জানে না। স্বাত্ীব হস্তা কেহ নাই) এবং তাহার 
ধিনাশ হয় না। যদিও বস্তর জদ্গ, স্থিতি, বৃদ্ধি, রূপান্তব, 
ক্রাঘ ও বিনাশ আছে? কিন্ত আমার এ সকল বিকার নাইি। 
তিনি জনরহিত, দেছের শাঁশে বদাচ তাঁহীর নাঁশ হয় না। 
তিনি সর্বদা সমানি। 


িভীধ অধ্যায়। ৯৩ 


যিনি আত্মাকে ত্্ীসবৃদ্ধিজনাধৃতযধহিভ জানেন, তিনি 
আবার কাহাকে মারিবেদ ? ভুমি যে আপনাকে বধের কর্তী 
অনে করিতেছ, এবং আমাকে প্রযোজক মনে করিতেছ, ইহা 
'তোমাঁর নিতান্ত ভুল। তুমি ভ্রম বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। 

কর্মীধীন খরীরপবিগ্রহ অবারিত। লোকে ধেমন জীর্ণ 
ঘন্্ পরিতাাগ করিযা নূতন বন্ত্র পরিধান করে, মেইরূপ আস্মাও 
জীর্ণ দেহকে ত্যাগ করিষা অভিনব শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
আত্মা অন্তর দ্বারা ছিন্ন হয় না, জল দ্বারা গলিত হয় ন!, এবং 
বায়ু দ্বার গুফ হয় না। আত্মা চ্ছেদনের, দাহের, গপনের, এবং 
শোষণের যোগ্য নহেন। আত্মা দিনাশরহিত। আঁস্মা চু, 
কর্ণ, নার্ষিকা, ত্বক প্রভৃতি বহিরিজ্জ্রিয়ের অগোচর। মনও 
ঘাঞাকে জমিতে পারে না এবং হস্তপদাদি কর্পেজ্িয়েরও 
গ্রাথ নহে । টু 

যদ্দি শরীরের সঙ্গেই আম্মার জবা, এবং শরীরের নাশেই 
আত্মার নাশ মনে কর, তথাপি তুমি শোকাঁফুল হইতে পার না। 
কারণ, যে জন্মায়, তাহার মৃত্যু অবধারিত আছে। এবং মৃত 
বাক্তির জন্ম অবশ্যই হয়, যে জন্ম মন্রণের পরিহার নাই, তাহার 
জন্য শোক কনা জ।নবাঁমের উচিৎ হয় না। 

শরীরদকল জয়ের পৃর্থে গ্রক্কতিতে লীন" থাকো, তাহার 
পরে কারণবশত অনিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। উহা 
পুনশ্চ মরিয়। দেই ক্কতিতে লয় পায়। অতএব তুগি এমন 
দেহের ধ্বংসের নিমিত্ত বিলাপ করিতে পার দা। তধে থে, 
পণ্ডিত ব্যক্তি মোহিত হয, তাহার কারণ এই যে তাহারা 
মাঁদা শান অধায়ন করিয়া এবং বিবিধ আচর্যোর উপদেশ পাইয়া 


5৪... শ্রীমন্তগ্বদ্গীতীর সবল বঙগাবাঁদ। 


নিত্যঙানানবশ্বভাব আত্মা চক্ষুর রি জগ্ সার 
বিষেটপা করে। 
আযম! সকল শরীরেই নিত্য ও অবধ্যন্ধগে "বিরাজমান 
আছেদ। তুমি প্রাণিসকলের জন্য শোকাকুল হইও না। 
ষুদ্ধ ক্ত্রিয়ের ধর্মী, তাহা না করা অন্ুচিত। প্রার্থনা বাতীত 
যে যুদ্ধ স্বয়ং উপস্থিত, তাহ! অবারিত স্বপর্ধার-স্বরূপ। সৌভাগা- 
শালী ক্ষত্রিয়েরা! এরপ যুদ্ধ প্রাপ্ত হয়। তুমি যদি এই ধর্মাজনক 
সংগ্রাম না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম ও কীর্ডিত্যাগজন্ত পাপে 
লিপ্ত হইবে । এবং এই সকল লোকেরা তোমাকে কাঁপুকষ 
যনে করিবে। ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অকীর্তি হওয়া অপেক্ষা 
মবণ শ্রেয়। পুর্বে যাহারা তোমাকে অধিক পরাক্রমশালী 
জানিত, এখন তাহাদ্র। তোমাকে বিস্তর অযোগ্য কথা বলিবে। 
সুতরাং তুমি তাহাদিগের নিকট লঘুতা প্রাপ্ত হইবে। ইহা 
অপেক্ষ। অধিক দুঃখ আর কি আছে! এই যুদ্ধে যদ্যপি তোমার 
মৃত্যু হয়, তাহা হইলে দ্বর্গে যাইবে । আঁর যদি জন্ন হয়, তাহা 
হইলেই পৃথিবী লাভ করিবে! অতএব তুমি প্রতিজ্ঞা - কর্ধিধা 
যুদ্ধে গাত্রোখান কর। মৃথ দ্রঃখ, লাভালাভ জয় পরাজয়, 
এ সকলকে সমান জ্ঞান করিয়া, অর্থাৎ হর্য বিযাদ রহিত হইয়া 
ধর্ম বোধে যুদ্ধে গ্রবৃত হও। এবপ করিলে হত্যাঞ্জমিত'গাঁপ 
হুইনে না। আত্মতত্বজ্ঞান যেরূপে করিতে হয়, আহা তোমায় 
বলিলমি। উহা কারণীড়ূত ঘে নি্ষাম কর্মাযোগ, দ্বার! 
কর্মবন্ধন হইতে মুক্ধ হইবে, তাহা শ্রবগ কর, 

".. কামনারহিত, হইমা কার্ট করিলে নিক্ষল হয় না। পর- 
মেশ্বরের উন্দেশে যে কর্পু করা যাঁয়, তাহাতে মন্ত্রাদিপগ কর্মহাসি 


দ্বিতীয় অধাঁয়। ১৫ 


হলেও পাপ নাই) বরঞ্চ পরমেশ্বরোদেশে আচরিক্ত” অয়. 
কন্ও সংসাররূপ. 'মৃহাবন্ধন হইতে রক্ষা করে। “পরমেগব 
ভক্তি দ্বার অবশ্ত পরিত্রাণ পাঁইব” এইনপ স্থির বুদির প্রভাবে 
নিফাম ব্যক্তিরা ধরমেশ্বরনিষ্ঠ হই থাকে । যাহারা! পরমেখরে 
নিষ্ঠাশূন্য তাহাদের বামনা, কর্মফল) গু৭ফল। অনস্ত 3 এজস্ক 
তাহাদের বুদ্ধি নান! প্রকার হয়। 

আপাততঃ মনোরঞক বাকাকে * অর্থাৎ স্বর্গ, পুত ধনাদি 
কামনা করিয়! যাগ করিলে, স্বর্গ, পুত্র, ধদাদি লাভ হয়, ইত্যাদি 
বেদবাক্যকে ” যে মুড়েরা -গরতিপন্ন করে, তাহারা বলে যে, 
প্রাপ্তবয পরমেশ্খবরতব্ব,ইহার অতিরিক্ত নাই। কারণ এ সকল 
লোকের মন কামনাতে বাঁকুল; এজগ্ত তাহার! প্বর্গকে 
পরম পুরুযার্থ জ্ঞান করে। বর্মান্ঠান রিলে পুনর্বার জন্ম 
হয় এবং তজ্জন্ত পুনর্ধার কর্ম ও ফল পাওয়া যায়। এজন্ঠ 
উহারা এ সকল -হর্ম গ্রতিপাদক বেদধাকাকে “অর্থাৎ পরশর্যা- 
স্থখভোগের লোভ গ্রদর্শককে” প্রধান বলে। যে সকল বাক্তিপ 
কেবল অশ্ব স্ুখভোগে আমক্তি এবং পূর্বোক্ত মনোরঞ্জক 
বেদবাকা দ্বারা চিত্ত 'আকর্ষিত, তাহাদিগের পরমেশ্বর মুখা 
বলিয়া নিষ্ঠা হয় না ।।,€বদে এ সফল কেবল ফল কামনাঁকারী 
দ্রিগের জন্ত লিখিত হইয়ছে।. অল্পজলবিশিষ্ট মানা কপ 
তড়াগাদিতে যে সকল কার্য কষ্টে সম্প্ন হয়, দেই পল কার্ধয 
সহজে রেমন- এক মহাসযুক্দরে দিশ্পগন হইয়া ঘাঁয়। সেইরূপ 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রশ্বনিষ্ঠ: বাক্তি, পরমেশখর ভক্তি দ্বারা .বেদবিহিত 
সক্ষল কর্দের ফধ পাইয়া থাকেন। প্তর্থাৎ ব্রহ্ধানন্দ লাভেই 
তদন্তঃপাতি ক্ষুডানন্দ লাভ করেম।” 


5৬ শ্রীমস্তগবদ্গীতার সরল-বঙ্গীবাদ। 


তুঁষি তত্বজানাখঁ হইয়। কর্ম, করিতে পীর, “কিন্তু কক্দেরি 
ফল ক্লামনা করিতে পার ন।:. কামনাশূন্ঠ--হইয়া ক্র করিলে 
জন্মমরণাঁদিরীপ- বন্ধন হয় না কর্ম, বনের কারণ.) এরজন্য 
কর্খানুষ্ঠানে বিরত হও? কর্দোর যে-ব্যবহিত 'ফল' তবজ্ঞান, 
তাঁহার সিদ্ধি ও অমিদ্ধিকে সমান: জীন+করিয়া কর্ৃত্বাভিগান 
পরিত্যাগপুর্বক কেবল; পরমেশ্রারা ধনার্থ-কর্মানুষ্ঠান কর? 
কর্মফলের সিদ্ধি ও অপিদ্ধির. সমৃতা কোধকে যোগ, বলে।' 
নিষ্কাঁম' রর্্মাপেক্ষা সকাম বর্ম অত্যন্ত নিন্দিত] যাহারা 
ফলাভিলাধী হইয়া! বর্ম করে, তাহাঁরী অতি নীচ- ও: ক্ষুদ্র 
এ্রকুতি লোৌক। অতএব তুমি ফল ত্যাগ: করিয়া জ্ঞানের 
নিশিত্ত কর্শানষ্ঠান কর।:: এবং নিষ্ষীম কার্টে প্রবৃত্ত হও) 
'্বর্ঘ নরকাঁদি ভোগের কারণ পাঁপ' পুণা । জ্ঞানবান্‌ বস্তি 
এই উভয়ই; গরিত্যাগ করেন] : বন্ধনের কারণ যে বর্ম 
তাহা পরমেশ্বরারীধনার্থ ফারিয়া মোক্ষ যা বরাক 
যোগ বলে?-- 

গান জাকী বারা ফলকামন ভ্যার্গ করত পরমেশ্বর 
রাঁধনার্ঘ কেবল 'কর্ধানু্ঠান দ্বারা জান " প্রাপ্ত হইয়া, জন্ম 
মরধাদিরূপ বন্ধনমুক্ত ও সকল: উপজ্রবশূল্য: ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। 
ভুমি মথব এই. *গ্রকার জরমশঃ গরমেশরারাধনার্থ কর্ম করিয়া 
বিশেষরূপ -জীনিতে পারিবে যে, খরীরে হইতে আত্মা পৃথক, 
তখন তুমি--যে সকল আুবণ করিয়াছ এব শ্রবণ করিবে) লে... 
সকলেই: তোমার বৈদ্াগ্য অন্িকে..  বহুবিধ-উবদিক ত্রেবং 
লৌকিক-াক্য শ্রবণ করিয়া, তমার ' যে. বুদ্ধি মাত চু্চল 
হইয়াছে, তাই! বিষয়াস্তরে আক্ষষ্ট না. হইয়া, যখন অত্যযাসাধীল 


" দ্বিভীর অধ্যায়). £ ৯ 
- কেধল পরমেশ্বরে, হি বাধিত তখন তত্বজ্জান 
প্রান্তহইবে 17:17: 2 সর 
. অর্জুন বলিলেস। গকেশব | হি থর ্রতিষ্ত: টিজিং 
চিহ্ন কি? তাহাকে কিএ্রকারে জাগিতে পারা যায়? ভিগি কি 
প্রকার অবস্থায়, থাকেন? এবং তাহার গতিবিধি ও করথাবার্ডা 
.কিন্নপ,,সবিশেষ আমায়: বল।% 
; শ্রী বলিলেন, “যে ব্যক্তির মনোগত বিয়ভিপাবস সকল 
দুরু হয়, এবং আপনা হইতেই পরমানন্্বরূপ আয়াতে সপ্তোষ 
জন্পে, তাহাকে স্থির গ্রতিজ্ঞ বলে | যাঁহীর ছুঃথে বিষাদ না হয়, 
এবং স্ুখভোগেও: ইচ্ছা হয় না, ধিনি বিষয়ানুরাগ), ভয়।: ক্রোধ 
পরিতণগ করেন, 'তিগিও স্থিরপ্রতিজ্ঞ | যে ব্যক্তি-পু্র মিজাধির 
এতি অন্তরে স্বেহশূন্ত হন, এবং ফিনি ভাবী সখ ছঃখে স্পৃহাশুদ্য 
হইয়া নির্ভর়ে উদ্দাসীনের স্তাষ্কথা.বলেন/ তিনি ঈশ্বর মি । 
কচ্ছপ যেমন 'হন্তপদাদি সকল ইন্জিয়কে খরীরমধ্যে লুদ্ধায়িত 
করে) সেই প্রকার জ্ঞানবান্-ব্যক্তি যখন বিষয় হইতে 'ইন্জির 
সকলকে অনায়াসে' নিবৃত্ত করিতে" সঙ্গম হন। তখন তাহাকে 
'উ্জালী বলে, 35:১0. 1 
যদিও তত্বজ্ঞানণৃষ্ঠ অজ্ঞানী লোকদিগের বিধির রি: 
-গ্বোচর হয়, কত তাহাদরিগের মনোগত অভিলাধ' দূর হয় নাঁ। রর 
এজন্ট তাঁহাদিগকে তত্বজ্বালী বলে নাঁ। :-: ঃ 
“৭ তরজ্ঞানী ঈখরনি 'ব্যক্তিদ্িগের সমস্ত রা নর 
পায় নিবৃত্তি হয়। বিষয় সকল হইতে ইন্জিয় সকলের মিঠক্তি 
না হইলে. তন্বজ্ঞান হয় লা): বিরেকী বাক্তি: মৌলের ভাগ 
আস্ত -করিলেও ক্ষোভকাপ্ক? ইজিয়বর্গ তানিন বৃ 





ছু শরীমন্তগব্দগীতার সরল বঙ্গান্্বাঁদ? 


পূর্বক বিষঘে আকর্ষণ করে) এজন্ত যোগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় 
অফলকে দমন করিয়া” পরমেশ্বরে একমনা হন ৯ কারণ, ইন্জিয্গণ। 
খাহার বশীভূত তিনিই ততুজ্ঞ 1 

যাহারা লিরত্তর যে বিষয় চিত্ত করে, তাঁহাদের সেই 
বিষয়ে আসক্তি হয়, ত আসক্তি হইতে অভিলাষ জন্মে, 
অভিলাষের কোঁন ব্যাঘাত হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়, 
ক্রোধ হইলেই কার্ধাকার্ধ্য বিবেচনা থাকে না। বিবেচলা- 
শুন্ত হইলে মন্থ্যা মৃতের স্াঁ় হয়। অতএব মনকে বশীভূত 
কবিয়া, রাগদেযাদিশুগ্ঘ ইন্ছিয় সকল দ্বারা, বিষয় সকল 
উপভোগ করিরে। যেহেতু, রাগদ্েযাদিশুগ্ ইন্িয়সকলদ্বারা, 
বিষয় উপভোগ করিলে লোকের শাস্তি লাভ হয়; শাস্তি 
হইলে সফল দুঃখের নাঁশ হয় ১ ছুঃখের নাশ। হইলে সর্ধদাই 


চিত্ত নন থাকে  প্রসচিত্ত ব্যক্তিরা অতি শীপ্তই পরমেশ্বর- 


নিষ্ঠ হয়? 

ইন্দ্রিয্মনিগ্রহব্যতীত ততবজ্ঞান হয় না.। ধয ব্যক্তির ইন্জিয়- 
সমূহ বশীভূত নহে। তাহার মন আছার্য্েব উপদেশদ্ানা। 
গ্রমেশ্বরে আক্ষষ্ট হয় না। কাঁরণ সে ব্যক্তি পরমেশবরকে চিন্তা। 
করিতে পারে, না) এজন্য পরমেশ্বর্ভাঁবনাশুন্য বাক্তিদিগের 
শান্তি লাভ হয় না। শাস্তির অভাবে মোক্ষানন্দ-স্বরূপ স্থখেব 
অভাব হয়। ইন্দ্িয়গণের মধো কোন এক ইঞ্জিয় বিষয়গাঁধী, 
হইণে, মূন সেই এক ইন্্িয়ের সঙ্গেই ধাবমান হয়, তখন 
শী ইন্ডরিয় মন্তুযোর মনরে পরমেশ্বরনিষ্ঠ হইতে দেয় না। 
ৰা যেমনন্অশিক্ষিত নাঁবিরকর (নৌকাকে ইতস্ততঃ পরিচীলিত, 
কারে, সেই 'বিষয়গামী ্দিয়গণ মনধ্যকে পরমেশগতযুত 


ঙ্‌ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯ 


করিয়া বিপথগামী করে। যে বাক্তি বিষয়ভাঁধনা দুর 
কথিয়া ইন্িনিগণকে বশে রাখিতে পারেন, তাঁহার তথ্জ্ঞান 


লাভ হয়। 
অজ্তানী পোকদিপের পররুস্ববিষয়কনিা অন্মকাবের নায় 
বোঁধ হঘ। কেননা, তাঁহারা তদ্ধিষয়ে কিছুই দেখিতে পাষ হা। 


ইন্টরিষদমনশীল ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ও মন কেধল পরমেশ্বর- 
দিতেই থাকে। যে ধিষয়ন্থথে প্রাণিকলের মন লিণু, 
“তথবজ্ঞাদদী লোকদ্দিগের পক্ষে তাহা অন্ধকার স্বন্ধগ। যেহেতু 
"তাহারা বিষয় স্থখের গতি দুটি করেন না। যদিও তত্বজ্ঞানী 
লোঁকদিগেব বিষয়সস্তোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা 
তাহাতে ঘি নহেন। যেমন নানা নদ নদীর আল সমুপ্রে 
পড়িরা তাহার মীম! অতিক্রম করিতে পারে না মেইন্দপ পারত 
কর্ম্মবশতঃ বিষয় স্ষল উপস্থিত হইষ/ও তবজ্ঞাদীকে বিচলিত 
করিতে সক্ষম হয় না, এবং তত্বজ্ঞাদীর $ সকল বিষয়ে 
আসক্তি জয়ে না। যেসকল তত্বজ্ঞানী ব্যক্তি অগ্তবে বিষয়াঁ- 
সজিশুন্য হুই়্া বাহিক বিষয় সম্ভোগ করেন) তীহায়া 
মোক্ষের যৌগ্য হন | কিন্তু বিষয়কামনাশীলব্যজিরা মোঞ্ধের 
যোগ্য হয় না। যে পুরুষ প্রাপ্ত বিধয়ে উপেঙ্গা করে, এবং 
অপ্রীগ্ড বিষয়ে ক্পৃহী নাকরে; যিমি অহঙ্ষীরশুদা হইয়াও 
ভোগসাঁধনে মমতাশুন্য হইয়া কেবল পরমেশরে চিত্তার্পণ করত 
প্রারন্ধ কর্মের ফলভোগ মাত্র করেন। তীহারই মোক্গ হয়। হে 
। অর্জুন! ইহারই নাম ত্রহ্মনিষ্ঠা। মন্তুষ্যের ত্রঙগিষ্ঠা হইলে, 
তাহাকে সংসারে, আর মোহিত হইতে হয় না। ্লাখিগণ যদি 
মৃত্রকালে ক্ণমাত্র এই নিষ্ঠাকে্থাকে। তাই /£ইলে তাহার) 


২ শীমন্তগনাদীতার সরল বক্গানুবাদ।' 


পরযেশ্বরে লীন হয়। বাঁল্যাবধি ব্রগমিষ্ঠায় থাঁফিলে ত আপ 
বাই নাই।” 


তৃতীয় অধ্যায়। 

অঙ্ছুন বলিলেন “হে জনার্দন! যদি তোমার মতে কর্ম 
হইতে জ্ঞান শ্রেঠ। তবে কেন আমাঁষ এই ভয়ঙ্কর কর্মে মিষোগ 
করিতেছ ? যদিও তোমব বাঁক্য ভ্রমজননক নহে, কিন্ত কোপ 
স্থলে কর্খের গ্রশংমা এবং কোন স্থলে জ্ঞানের প্রশংসা কবাতে 
আমার সংশষ উপস্থিত হইয়াছে । অতএব জ্ঞান ও কর্ম এই 
উভয়ের মধ্যে কাহার দ্বারা মোক্ষ পাইব তাহা ঠিক করিয়া 
বল।* 

ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ বলিলেন ? ধনগ্রঘ | পুর্ববাধাঁষে ভিন্ন ভিন্ন 
অধিকাবীর জন্ত ছুই প্রকাঁব মোক্ষোপায় কহিয়াছি। খাঁহা- 
দিগের অন্তঃকরণ গুদ্ধ, তাহাদিগের পরমাত্বা শবণমনন বিষয়ে 
অধিকার। যাহাদিগের চিন্তশুদধি হয় নাই, তাহারা কামগাশূনা 
হইয়া, বৌঁধল জ্ঞানের নিগিন্ত কর্মাগুঠান করিবৈ | কর্ধসুঠান। 
চি্তশুদ্ধির কাঁরণ, তাত না করিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় নাঁ। জ্ঞাপ- 
ব্যতীত কর্মতাগ করিলেও গোঁক্দ হইতে পাবে ন।। জ্ঞাপী 
অজ্ঞানী উভয়েই কর্ম না করিয়া থাকিতে পাঁরে না) কাঁবগ, 
মনে স্বাভাবিক রাগ থেযাঁদি উপস্থিত হইখা, মনকে অবশ কবে) 
সেই জন্য সকলকেই কর্শে প্রবৃত্ত হইতে হয়! তনাধ্যে থে 
ব্যক্তি ০ হস্তশ্পাদাদি কর্খোন্দ্রির সকলকে বর্ম 
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চ্যুত করিয়া মনে বিষয়ভাবনা করে।'সে বাক্তি মূর্খ ও কগটা- 
চারী। যে ব্যক্তি চক্ষুরাদি জ্ঞানেক্্রির সকলকে মনের দ্বারা 
কেবল পরমেশ্বর বিষযে নিয়োজিত করেন. এবং ফলাভিলাখ 
ত্যাগ করিয়া হস্তপদাদি কর্ধেজিয় দ্বারা কর্শান্ঠান করেন, 
তিদিই জ্ঞানবান্। কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মানান খ্রেষ্ঠ। 
ভুমি সন্ধোগাসনাদি নিত্যকর্ম কর, নতুবা কন্তত্যাগ করিলে 
তোমার শরীব রক্ষা হইবেক' পা। গরমেশ্বরারাধনা ব্যর্তীত যে 
সকল কর্শা, তাহাই বদ্ধন। পরমেশ্ববোদেশে বর্ম কবিলে 
লোক বদ্ধ হয় না। তুমি ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া গরমেশরের 
প্রীতির জন্য কেবল কর্ম ক । বর্দা।ৃষ্ঠান যে কর্তব্য তদ্দিষয়ে 
প্রজাপতির বাক্য প্রমাগদেখ ঃ-স্থির প্রথমে প্রজাপতি 
মজ্ঞাধিকারী বিগ্রাদি গ্রজার সমষ্টি করিয়া বলিলেন, «হে এঁজা- 
গ্রণ! যক্ত তোমাদিগের অভিঙ্গষিত ফলদাতা! হুউক। তোমরা 
বন্্র দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত/ইও ।৮ চিত্বগুদ্ধির দ্বারা মোক্ষ- 
সাধন নিষ্ষামকর্মগ্রকরণ অগেক্ষী যদিও কামাকর্শা হেয়। 
তথাপি, কর্ম না করা অপেক্গা কামাকর্্ম কর! ভাঁপ। কেনা, 
যজ্জদত্ত আহুতির দ্বাবা দেবতাদিগের সম্বর্ধনা করিপে, দেবতারা 
ৃষ্টা।দির ছারা! অন্নের উৎপত্তি করিবেন। পরমেশ্বরের সদর্ধনাতে 
উভয়েরই ইষ্ট হযা। দেবতারা যে অন্না্ি প্রদানি করেণ, তাহ! 
- পঞ্চমজ্াদির দ্বার! দেবতারদিগকে না দিয়! ভোজর্ন করিলে পাগ 
হয়। “যাহারা বিশদেরাদির উদ্দেশে দান করতঃ আবশিষ্টাযস 
ভোজন করেন, *তাকার! কল গ্রাপ হহতে মুক্ত হন) বিস্ত 
যাহারা কেবঘ আপনার .নিমিত্ত অন" পাক করেন, তাঁহাদের 
€কবল পাগা় ভোদম হয়। গৃহস্থের। টুল মিল নড়ী, বাটা, 
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উদৃখল মুষন জনের জপণী প্রভৃতির ব্যবহাঁর ছারা গ্রাণি বধ 
করিয়া! থাকে, তজ্জনা তাহাদিগকে পাপ আশ্রয় করে, সেই গাপ 
হইতে মুক্ত থাক্ষিঝৰব জন্য বিশ্বদেবতাগণ' উদ্দেশে অগ্থে 
কিঞ্চিতায় দাঁন কবিষা অবশিষ্টানন ভোজন করা ধিধি। ভূক 
অন্ন শুক্র শোণিতরূপে পরিণত হইল, তাহা হইতে প্রাণি 
উৎপত্তি হয়। দেখ মে অন হইতে গুক্র শোঁখিত উৎপত্তি, এবং 
শুক্র শোণিত হইতে প্রাণি উৎপত্তি, সে অন্ন মেঘবর্ষণ দ্বাধা 
জন্মে। আবাঁব যাগ হইতে মেথের উৎপত্তি এবং যজগানাঁদির 
বণপারস্ববপ কর্ম হইতে খাঁগের নিষ্পত্তি হয়। যজমানাঁদি 
বাপাবাত্বক যে কর তাহা বেদ হইতে এখং নিত্য পবমেশ্খর 
হইতে বেদের উদ্তব | অর্কব্যাপ্ পররক্গ যাঁগরূপ উপায় দ্বারা 
সমস্ত প্রাপ্ত হন। এই সংসাবচক্র পরমেশ্বরের বাঁক্যাত্মক বেদ 
চইতে কান প্রবৃত্তি, পরে কর্ম দিশ্পতি, কর্ম, হইতে মেধ, 
গেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রাণি, পুনর্ববার বর্ণ্রবৃত্তি, অই 
কপ পরমেশরের নিষ্বম| যে ব্যক্তি তাহাব অনুষ্ঠান নী কৰিয়া। 
কেবল ইন্জিন স্খার্থ বিষয় ভোগ রুবে, তাঁহাব আশু পাপে 
পূর্ণ ও তাহার জীবন বৃথা । 

অজানীৰ চিত্গুদ্ধির নিমিত্ত কর্মাহষান আবশ্যক, কিন্ত 
জাবীবগ্পক্গে হহে। যাহাৰ আত্মাতেই প্রীতি, বাহার আত্মা” 
নন্দানভব দ্বার হৃদ পুলকিত, এবং যিনি বিষম্ম আশা কয়েন 
না, তীহাধ বর্শে প্রয়োজন নাই। কাঁবণ, জ্াঁনীব্যন্ডির সৎকর্ম 
পুণ্য হয় না। এবংকত্ম নকবিলেও পীপ হয় মাঃ) "তাহার গোক্ষ 
প্রাপ্তিথ জন্য কিছুই আবশ্যক করে না৷ কিন্ত এতাদৃশ ব্যক্জি 
ভি সকগ্ডই পক্ষে কর্ানাণ কর্তব্য। শাস্তে যেলকল কর্তবা 
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ধর্ের বিধান আছে, তৎসমুদয়েব ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া 
বর্ম করিনে চিত্গুদ্ধি ও তবজান হয়। তবজ্ঞান হইলেই 
মেক্ষি প্রাপ্ত হয়। এতদবিষয়ে পুর্ব পুর্বা সাধুদিগেব আঁঢাব 
প্রমাণ দেখ, জনকাদি জাবিলোকেবা৷ কর্ম কবি জাম প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। অতএব ভুমি কর্ম কর। দতুমি জ্ঞানী” যদ্যপি 
তোমার এপ বোধ হইযা থকে, তথাপি স্বধর্মে লোকেব মতি 
থাকিবাঁব জন্য কর্ম করা উচিত, নতুবা জ্ঞানীর কর্ম পবিত্যাগ 
দেখিযা অজ্ঞলোকেরাও বর্মৃত্যাগ ধবিবে, তাহা হইলে একবাবে 
কর্মুলোপ হইবে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করে, নিক্ষ্ট ব্যজিরা 
তাহাব অন্থকরণ করে। এই দেখ আমাৰ কর্তব্য কর্মা কিছুই 
নাই, কিন্তু আমি কর্ম করিতেছি। ইহার কারণ আমি যদি 
আলস্য ত্যাগ করিষা কর্মানুষ্ঠান না কবি, তাহা হইলে আমাৰ 
কন্মত্যাগ দেখিয়া প্রা সকলেই কর্মীতাগ কখিবে ও আচার 
ষ্ট হইবে। অতএব হে অর্জুন! ফল্পাভিলাধী হই জ্ঞানী 
ব্যক্তি যেবপ কর্ধাহষ্টান কবে। জানবান্‌ বাক্তিবাও ফামনাশুনয 
হইয়া সেইবপ বপ্ধানুষ্টান কর্তব্য । জ্ঞানবান্‌ ব্ক্তি সাবধানে 
নিম কম্মানষ্ঠান কবিধেন, এবং অজ্ঞলোক সকলকে র্দে 
নিনৌজিত করিয়া জ্ঞামোপদেশ দিবেন। কিন্তু অত্থন্ত মুর্খ 
লোকের” প্রতি তাহা ঝরিবেন না। তত্যন্ত মুর্খ লোবোর 
খুদ্ধিচালশা করিলে, তাহাতে তাহাঁব জ্ঞানোদয় না হইয়া ববং 
কর্থে অশ্রদ্ধা হইবে) এবং তাহাদিগের ফর্খু ও ত্রক্ম উভয় 
রষ্ট হইবাব সম্ভব । 

স্বতাবের কার্ধ্যাগ্রনীবে ইন্জিষ সকল" আঁপগাঁপন কাধ 
কবে। বিত্ত এতিব, সবাদি খু থাবা মোহিতইআিযাডি- 
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মানী ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয় সকলকেই আত্মাজ্ঞান করে, ও ই্ডরিয় 
" সকলের কর্মেই আত্মার কতৃত্ব স্বীকার করে।_ তাহারা বলে 
“মকল বর্ের কর্তী আমরা” এগ্রকার লোকের বুদ্িচালনা 
অবিধেয়। 
তত্বজ্ঞানির! আত্মাকে ইন্জিয়াদি হইতে ভিন্ন ও অবর্তী 
জানেন) এবং ইন্দ্রিয় সকল আঁপনাপন কর্মে স্বয়ং প্রবর্ত থাকে 
বলিয়া তাহারা কর্ধে আসক্ত হন না। হে অজ্জুন! তুমি 
গবমেখরে অকল কর্শা সমর্পণ করিঘা, পরমেশ্বরের অধীন 
হইয়া, কর্ম করিতেছি মনে করিয়া ফলাভিলাষ, মায়া, শোক, 
ছংখ প্রভৃতি ত্যাগ করতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যাহারা আমার 
এই মত শ্রদ্ধা করিয়া গ্রহণ করেন, তীহাঁরা বর্ম করিতে 
করিতে ক্রমশঃ কর্শা বন্ধন হইতে যুক্ত হন। কিন্তু যাহার! 
আমার এই মণ্ডের দোঁষ ধরিযা বর্শানুষ্ঠান না করে, তাঁহাদের 
কোন রকম কর্ধাবিষষে কি ব্রঙ্গবিষয়ে জ্ঞান হয় না। তাহারা 
বিবেচনাশুন্ঘ হইয়া রুরাবদ্ধনগ্রস্ত হয়। 
জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিরা কর্মের দৌযগ্ণ জানিয়াও যখন নিজ 
নিজ জঙ্মাত্তরীয় কর্মবশতঃ সকাম কর্ধের চেষ্টা করেন, তখন 
আজ্ঞানীরু ত কথাই নাই। কারণ প্রাথিমাত্রেই প্রারন্ধের 
অন্থ্গামী। যদি খল, “সকল প্রাণিই যদি গ্রারন্েরী অধীন 
হইয়া কর্ম করে, তবে শান্তে বিধি নিষেধের প্রয়োজন কি? 
এজনা বলিতেছি, ইন্টিয় মাত্রেরই প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, এবং 
অনুকুল বিষয়ে অভিলাষ হইয়া থাকে। যেমন আ্রাণেন্ট্রিয়ের 
দুর্গন্ধের গ্রাতি দ্বেখ, দদণন্ষের গতি অভিলাষ হইয়া থাকে । 
এর শাক্কেঅভিলাষ দেখেরু বশীভূত হইবেক না. এই নিগনম 
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কৰিপৈন। যেহেতু অভিলাষ দ্বেধ পুরুষের গ্রধল? শু । 
জন্নান্তরীয় সংক্কার, বিষয় চিন্তা দ্বারা অভিল।য দ্বেষকে উৎপন্ন 
করাইয়া পুরুধ্ধকে প্রবল আ্োতে পতনে ন্যায় প্রবর্ত করায়। 
কিন্তু শাস্ত্রে অভিলাষ দ্বেষের প্রত্িবন্ধকীভৃত পবমেশ্বরাঁবাঁধনায়্ 
প্রবৃত্তি দে়। যেমন প্রবল জোতে পতনের পূর্বে নৌকাঁরোহ্ণ 
কৰিলে অনর্থ ঘটতে গাঁবে না) সেইরূপ অভিলাষ দেষের 
বশীভূত না হইয়া গবমেশীরারাধনায় প্রবৃত্ত হইলে কোন অনর্থ 
ঘর্টিবার সম্ভারনা নাই। ইহার তাংপর্ধ্য এই ঘে, শ্বভাবান্যায়ী 
পরনুত্তি পরিত্যাগ কবিয়া স্বধর্মহি করিনে। যদি বল ছুঃখদায়ক 
যুদ্ধাদিরূপ শ্বধর্মী করা অপেক্ষা অহিংসাদিবপ পরধর্থ কর! 
ভাল” একারণ বলিতেছি য়ে, সর্ধালন্থন্দর পরধর্মাপেক্ষা 
অঙ্গহীন দ্বধর্শ শ্রেষ্ঠ । কাধণ যুদ্ধাদিরূপ স্বধর্দে গ্রাণবিয়োগ 
হইলেও বর্গ লাভ হয়। কিন্তু এক জাতিৰ ধর্ম অন্য জাতির 
প্রতি নিষিদ্ধ, তাহ! করিলে পাপ জন্মো।৮ 

"অর্জুন বলিলেন “হে ফেশব! পাপ কার্ধ্যে ইচ্ছা না 
খাকিলেও কে যেন বলপুর্বাক তাহাতে নিয়োজিত করে। 
তবে কি তাহার কেহ পরিচালক আছে?” শ্রীন্কষঃ বলিলেন, 
দে ফেবল অভিলাষ। কোন কারণ বশতঃ অভিলাষের 
ব্যাঘাতঞ্ইলে, অভিলাষই ক্রোঁধরূপে ' উৎপর“হয়। 'অভিল।য 
রজোগুণের কার্য । বত্বগুণকে অবলম্বন করিলে রজোগুণ 
বিনাণ পাইয়া থাকে । পুনরায় আঁর অভিনাঁষ জন্মিতে গাঁরে 
না। মন্গষ্যের এই অভিনাষ পুরণ হওয়া অতি দঃসাধা। 
এজন্য উহা মোক্ষের পরম শক্র। যেমন ধূম অগ্নিকে আচ্ছাদন 
করে, মল দর্পণকে ঢাকিয়া রাখে, গর্ভৃবেষ্টন্ম,চ্ধ গর্ভস্থ 
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প্রানণীতে বেষ্টন করিয়া থাকে) সেইকপ অভিলাষ বিবেক” 
জ্ঞানরে আচ্ছাদন করিয়! কবাখে, তাহাকে প্রকাশ হইতে দেষ 
না। ভুঁরি তুরি বিষয় পাইলেও অভিলাষেব পরিপুরণ হয় না। 
অতএব অভিলাষ অগ্নি স্বরূপ, এবং শোঁক সন্তাপের হেতু 
চক্, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্হা, ত্বক গ্রন্থৃতি বহিরিন্তিয় এবং মন্‌ 
ও বুদ্ধি অভিলাঁষের আশ্রয় স্থান। কাঁরণ দর্শন, শ্রবণ, আত্রাণ 
প্রভৃতিব দ্বারা অভিলাষ উৎপন্ন হইয়া! পুরুষকে মোহিত করে। 
অতএব হে ধনগ্য়! তুমি মোহিত হইবার পূর্বে চক্ষুবাদি 
বহিবি্রিয্দিগরকে এবং মন ও বুদ্ধিকে দমন বাঁখিয়া আত্মজ্ঞান 
1বনাশকারিণী অভিলাষকে ত্যাগ কিতে চেষ্টা কর। ইক্্রিয়- 
গণ শরীর অপেক্ষা সথক্ম ও প্রকাশক বলিয়া শ্রেষ্ঠ । মন ইজ্জ্রিয 
সকলের চালক ; এজন্য মন ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আবাব 
মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যেহেতু বুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয্ 
স্থিব কবিতে হইলে মন ও ইন্জিয়গণ ততৎ্কাখ্য সম্পাদন জন্য 
ধাবমান হ্য। এই বুদ্ধি হইতেও যিনি: সুগগা, তিনিই আত্মা 
আঞ্। সর্ব শবীরে সাক্ষী ত্বর্ূপে বিরাজমান আছেন। হু 
মহাবহে!! বিকারশুন্য জগৎ সাগগী ত্ববপ আত্মাকে বুদ্ধির 
অতীত জাগিগা পরমেখরে মনকে ঠিক বাখিয়া অভিলাষপ্নাপ 
শত্রুকে গল হইতে দুরীভূত কর।” 
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ভগবান ্রীক্ি বলিলেন, “হে ধন্য! তোঁমাকে থে অঙ্গ 
ফলজনক যোগ কহ্লাম, ইহা পূর্বে হুর্যযকে ককিয়াছিলাম । 
সধ্য তাহার পুত্র মনকে, কুহিয়াছিলেন। মনু তীহার ইসা 
নামক পুক্রকে বলেন। এই প্রকারে ইক্ষু হইতে ক্রমান্বষে 
বাঁজর্ষিরা জানিয়াছিলেন। কিন্ত কাল বশতঃ এত দিন উত্ত 
যোগ লুপ্ত ছিল। আধুনিক দশ্বদায়ের মধ্যে এপর্য্স্ত 
কাহাকেও বনি নাই, কেবুল তুমি আমার" ভক্ত ও সখা বঙ্মিযা 
. তোমাকে বলিলাম (৮ 

অর্জুন বলিলেন, “খে বাস্ছদেব ! ুর্য্যের জনোব পরে 
আপনার জন্ম হইযাঁছে। অতএব আপনি তীাহাঁকে কি একারে 
জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেশ? ইহা অত্যন্ত অম্গত বলিয়া 
বোধ হইতেছে ।” * 

শীক্ষঞ্চ বলিলেন, “আঁমাঁর ও তোমার অনেক জন্য গত 
হইয়াছে । আগি তত্বজ্ঞান দ্বারা সে সকল জনোর বিবরণ ভ্তাঁত 
আছি। কিন্তু তুমি অবিদ্//য় আচ্ছন্ন আছ ব্লিয়। তাহার 
কিছুই জানিতে পার নাই। আগি যদিও পাঁগ পুণ্য ও জন্ম 
সৃত্যু রগ্ঠিত, অনাদি পুরুষ। তথাপি আপন মায়া বশগ্তঃ স্বীয় 
সব স্বভানকে অবনস্বন করিষা, জ্ঞান, বল, পরাক্রগার্দির সহিত 
ইচ্ছা্ধীন শরীর ধারখ করিয়! থাকি। যে সময়ে ধর্শের হানি 
এবং অধর্শের আধিক্য হয়, সেই সময়ে আপনি আপন শহীর 
শ্টি কমি। আমি গ্রতি যুগেই সাধু প্রতিপালন ও হুষ্ট ন্ট 
করিয়া নিত্য ধর্ স্থাপিত করিবার জন্য অবতীর্ণ হ্যা! ধাঁকি। 
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হে অন্জুন! আমার জমা পরিগ্রহ ৩” আমার ছেচ্ছারুত্ 
অন্োকিক কর্ম সকল ধিনি প্রকৃত অবগত আছেন, তিনি 
দেহাভিমান পরিত্যাগ “করিয়। পুনরায় জথা গ্রহণ করেন না। 
তিনি পরর্রদ্গ স্বরূপ আমাতে লীন হন। যাহারা জানেন যে, 
আমি কেবল করুণা করিয়। ধর্ণ রঙ্ষো করি, তাহাদিগের 
বিষয়ানুরাগ, ভয়, ক্রোধ দূরে যায়, এবং তাহারা আমাতে 
সর্বদা! ছিতীর্গণ করিয়া, আমাকে আশ্রয় করেন। এইকপ 
বহুতর জ্ঞানী গ্োঁকি আত্মতদ্জ্ঞান দ্বারা ও তপস্যা দ্বারা 
পবিত্র হইয়া আমাতে লিপ্ত হইগনাছেন.। অকাম অথবা নিফাম 
কর্দোর মধ্যে যে কর্পা দ্বারা থে ব্যক্তি আগার সাধন! করে, 
আমি ক্কপা করিয়া, তাহাকে সেই কর্ণান্যায়ী ফল প্রদান 
করিয়া! থাকি। সকল প্রাণীর প্রতিই আমার অনুগ্রহ আছে, 
মাভারা,আগাকে উপেক্ষা করিয়া ইঞ্জাদি দেবতার উপাগলা করে, 
আমি ত্বাহীদিগকে উপেক্ষা করি না। কাঁরণ ইন্ত্রাদির 
উপাসনা, করিলে প্রকারান্তরে আমারই উপাষনা কর! হুয়। 

যদি মনে কর "যে নাবায়ণের উপাসনা করিলেই' যর্দি 
মোক্ষ হয়, তবে কেন তাহা ষকলে করে না?” একারণ 
বলিতেছি, যে, কর্মজম্য ফন অতি শীঘ্র হয়, আঁতজ্ঞানের 
ফল মোন শীঘ,হয় না। এজন্য মঞ্কয্যেব মধ্যে প্রায় খীকলেই 
কর্মাতিগাধী হইয়া ইন্াদি দেবতাঁগণের অর্চনা ঝরে। 
অকাম ও নিষষাম কর্মাকরক আ!দ্ণাদি ছারিবর্ণ উপরের শজন 
বলিয়া যদি মনে কর ণ্যে ঈশ্বরেতেও ইতর বিশেষ আছে, 
একার্ণ বলতেছি, যে, সব্বাদিগুণ ও শম্দযাদি কর্দুভেদে আমি 
জান্দণাদি ঘি বর্ণের ক্যজন করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমি উহাতে 
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0 এ ূ 
আসক্ত নহি, ফলতঃ আমি অবর্তা। সবগুণে ভীষণ, 
তাহাদিগের কর্খা শমদমাদি। সত্ব ও রজোুণে গন্টিয়, 
তাহাদিগের কর্ণ যুদ্ধাদি। রজোন্তমোশুণে বৈশ্য, তাহাদিগেষ 
কর্ম কৃষ্যাদি। তযোগুণে শুর, তাহাদিগের কর্ম দ্বিজ সেবাদি 
জানিবে। কর্াকলে আধার ইচ্ছা নাই এজন্য সংসার হুষ্ি 
পাননাদি বর্ধে আমি" লিপ্ত নহি। ধাহারা আমাঞ্চে জগৎ 
কারণ অথচ তাহাতে নির্লিপ্ত কর্তৃত্বাভিমান ও প্পৃহশুন্য জানেন, 
তাহারা কন্মবন্ধন যুক্ত। কারণ কর্তৃত্বাভিশান ও বাসন! 
ত্যাগ কবিয়া কর্ম কবিলে বন্ধন হয় না। জনক গ্রত্ৃতি 
গোক্ষার্৫থী লোকেরা কর্তৃত্বাভিমান ও বাসনাদি ত্যাগ করিয| 
কমা করিযাছেন। চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত পূর্বে জ্ঞানী লোকেবা 
যাহা কবিযাছিগেল, এক্ষণে তুমিও তাহাই কর 1” 

কন্ধানুষ্ঠান ফি একর এবং অধস্মই বা কি,*তাহাব*গ্োভেদ 
বঙ্গিতেছি শ্রবণ কর। ফন্দার। সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত ৬ইবে। 
শারীরিক ব্যাগাবের লাম কণ্ধা, তাহার অভাবকে অকণ্মা বলে। 
ভিতকর্থ, অকর্ম, নিষিদ্ধ কন্ধ, এই তিগ গ্রকাৰ কর্ম জান।' 
আবশাক, যেচ্ডু ইহার গতি ছুজেয়। পরমেখরারাধন।র্থ ধণ্ম 
বন্ধনেব হেতু গে এজন্য এই কণ্মকে অকশ্ম, আর নিত খশ্মা 
না করিলে প্রত্যাথায় হয় এজন্য নিত্য কণ্মাকে কর্ণা বর্ণিযা গন | 
করিবে। বাহবা এইরূপ ভ্ঞান কৰেন, তীহারা বৃদ্ধিমান্‌ 
ও যোগী) যেহেতু তাঁহাদের গু্রানদ সকল ব্রঙ্গাননদের 
অন্তভূতি। খীঁহায়া কেবল অবশা কর্তব্য বলিয়া ফল ধ/মমা 
ত্যাগ করতঃ কর্দানুষ্ঠান করেন, ভাহাদিগের জ্ঞানানিতে, কম্ম 
সক্ষল দগ্ধ হব। এবপ ব্যক্তিদ্িগকে পঙিত বছেশ বাঙাল 


৩০ শ্রীমন্তগবাগীতার পরল বঙ্গান্বাঁদ। 


রঙ 

আপনাকে কর্ণা, এবং বর্শীফলকে কর্তা বোধ না করিয়া শরীৰ 
নির্কাহার্থ অন্য আশ্রয় ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞানকপ নিত্যানন্দে 
তৃণ্ত থাকেন, তাহারা বিহিত কর্ম করিলেও কিছুই করেন নাই। 
চিত্ত এবং শরীরকে বশীভূত রাখিব দকল নিষয়ে' অনুরাগ ও 
ফলাতিনা য ত্যাগ পূর্বক কেবন শরীর নির্ববাহার্থ কর্মী করিলে, 
বিহিতকর্্দ ত্যাগ নিবন্ধন। পাপ হয়না। গ্রার্থনা ব্যতীত 
লাভে সন্ত, বৈরভাবশূল্য, শীতোষগদি সহন এবং অগ্রার্থনীয় 
লাভের সিদ্ধ্যাসিদ্ধিতে সমভাঁব হইয়া কর্দা করিলে বন্ধ হইতে 
হয় না। খাহার বিষয়ান্থরাগ ও ফলাভিলাঁষ নাই। এবং যিনি 
আঙ্গানে চিত্ত স্থির করিয়াছেন, তিনি লোক সংগ্রহার্থ কর্ম 
করিলেও, তাহার কর্ধা, অকর্ণের সমান। ঘিনি জুহ, প্রভৃতি 
এবং হবি? আগ্ধি ছারা হোমরাপ ক্রিয়া করিয়া বরন্ এবং ব্রদ্দাত্বক 
কর্ম করেন, তিনি বরন্দকে প্রাপ্ত হন) তাহার এ সফল কর্ণ 
বন্ধনের কারণ নহে। 

যে যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতাঁর আরাধনা হয়। কর্মমযোগীরা, 
আধ! পূর্বক নেই - যজ্ছের অনুঠান ক্রন। আর জাল 
লোকেরা ্র্ূপাগ্নিতে যজাদি সকল কর্মের সমাধা! করিয়! 

থাকেন। 

_.. যাধজ্ীবন, গরুতুজবশী বরগ্নাচারীরা। জ্ঞানবলে চগ্ষুরাঁদি 
ইন্িয়গণকে হুবি জ্ঞান ধরিয়া ইন্জরিয় দমলরূপ অনলে সমর্পণ 
ফরেন। এবং আত্মতত্বজ্ঞানী গৃহন্থেরা বিষয় সম্ভোগকালে, 
আসক্তি ত্যাগ পূর্বক ইঞ্জিয় সকলকে অগ্নি জ্ঞান করিয়া, শব্দ 
স্গর্ণাদদি বিষয্নকে স্ৃত জ্ঞাঁনে উহীতে গুক্ষেগ করেন । বাহার! 
আ'ত্বধ্যান্ঞছিযুক্ত, তাহার! চক্ষুরাদি হস্তপদাদি বঞ্েন্ত্িয় এবং 


চতুর্থ অধ্যায়। ও 


দি মহাবাযসকতের ফন্মকে। জান "্বার। আত্মধ; নৈকান 
না অগ্গিতে অর্গণ করেন । “কেহ কেহ দ্রব্যাদি দাঁদুরূপ 
যজ্ঞ করেন। *বেছ ঝ| চান্দরায়ণাদি, কেহ বা সমাধি যজ্ঞ। কেহ 
ঘা বেদার্থ জানরপ ঘজ্ঞ, কেহব! ব্রতব্গ যজ্সে নিযুক্ত হয়েম। 
কোন কোঁন ব্যক্তি নাঞিক্কা বন্ধে, আকর্ষণ পূর্বক উর্ধী বাঁখুকে 
অধো বাঁধুত্বে লীন 'করত কুস্তক দ্বারা উর্মাগোবায়ূর গন্ভি 
প্রতিরোধ করিয়া, রেচন কালে উর্মা বামুতে আধো বায়ুর লঘ 
করেন॥ অর্থাৎ পুবক, কুভ্তক। রেচক দ্বাবা প্রণায়াম 
করেন। কেহ কেহ আহারের সক্ষোঁচ অভ্যাঁস করিয়া ইন্দিয়- 
গণকে কশ করতঃ ইন্দিয়ের কাধ্যের লয়কে ঘজ্ঞ জ্ঞান ব্রেন । 
এই ছাদশ প্রকার যাক্জিকেরা নানা প্রকার ঘজ্ঞ দ্বারা পাঁপ নষ্ট 
করেন যজ সমাপনান্তে অবশিষ্ট অনিষিদ্ধ অগ্নাহা'র মাঞ্রিকদের 
অমৃত ভোজন। যাজ্িকের! এইরূপে আত্মজ্ঞানু দ্বারা *মন।তন 
পরত্রন্ধকে প্রাপ্ত হন। কিন্ত যে র্যক্তি যণ্ত করে না, সেব্যক্তি 
এই সামান্য মর্তলোঁফে জগ্সিতে পাঁরে নাঁ। কাঁধেই তাঁহার 
মোক্ষ পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সকলেরই যজ্ঞান্ঠান 
কর্তব্য। বেদে জনেক প্রকার খজ্ধের বাছছ্যরাপে ধিধাঁন 
আছে। কিন্ত সকল যজ্ঞই' শরীর, বাক্য, কণ্ম প্রভৃতির দারা 
নিশনন হয়, আত্মার অক্ষে তাঁহার কোন স্বদ্ধ নাই। হে"অর্জন ! 
তুমি দংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য কর্ম বন্ঞান্ুষ্ঠান 
কর। যদিও কর্মযজ্ঞ অপেক্ষা ভ্ঞানমজ্ঞ শ্রেঠ। কিন্তু বর্ম ও 
কর্ফল সকলই জ্রানযজ্ের ভন্তভূ্তি। শাক্সিজানী তত্বদশি 
দিগকে দণ্ডব প্রণাম ও সেবা করিয়াঙ্গ জিজ্ঞাসা করিবে পথে 
আমার এই সংসার কোথা হইতে হইন এবং কি একাবে 


৬২ শ্তীমন্ডগবদসীতাঁর সর বস (জুবাদ,। 
ঠ 


*মুক্তিশ্মাভ করিব” তাহা হইন্লে তাহারা তোমায যে ব্রক্মজ্ঞানের 

উপদেশ দিবেন তন্বার। ভুমি আত্মজ্ঞান লাভ করিবে। আত্ম- 
জ্ঞান দ্বারা মারাময় পুত্রশিত্রদিগকে এক দেখিবে এবং 
পরমাত্মরূপ আমায় আত্মাকে অভিন্ন দেখিবে। যদি তুমি 
গাঁপী হইতেও মহাগাপী হও, তক্রাচ্তুমি জ্ঞানরূপ নৌকা 
রোহণে অনায়ামে পাপষখুদ্র পার হইবে। যেমন প্রজলিত 
অগ্নি কাষ্ঠমাত্রকে দগ্ধ করে, জ্ঞানাগ্রিও সেইরূপ প্রবন্ধ কষ্ম 
ব্যতীত সন কর্মীকে ভন্মীভূত করে। যত একার যজ্ঞ আছে, 
তথাধ্যে জ্ঞান যজ্ঞই শুদ্ধিজন্ক । খর্থান্ন করিয়া শুদ্ধ চিত্ত 
হউর্লে পর, কালক্রমে আগ্মজ্ঞান উদ্দিত হয়। গুকুবাক্যে 
বিশ্বাদ ও নিষ্ঠা বাখিয়। ইঞ্সিয়গণকে বশ করিলেই তবজ্ঞন 
জন্বো। যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, ততদিন শ্রদ্ধা, 
ই্ডিয় দমন, কুর্ণানুষ্ঠীন, গ্রভৃতিব আবশ্যক হষ। তবজ্ঞান 
লাভ ও মোঁ্ষ প্রাপ্তি হইলে, তখন আব ও সকলের আবশ্যক 
হয়না । যেব্যভির গুরুবাক্যে সংশয়'্জনো, সে বান্তি ভোগ 
মোক্ষে বঞ্চিত হয়। কারণ। সংশরাগা লোকের ইহলোক.বা 
গবলোক, অথবা স্ুখভৌগ *কিছুই হয় না? যে বান্তি 
পন্বমেশ্বর আরাধনায় কন্মা সকল্প অর্গণ করেন, এবং যিনি 
আগ্মারাধনায় দেহাতিমান ত্যাগ করেন, তিনি যদি লোক- 
ধঙ্ষার্থ স্ব'ভাবিক কর্ম করেন, তাহা হইলে সে কন্ম তার 
বন্ধণ্রে কারণ হয়না । অতএব হে. অর্জন! অজ্ঞালতা গ্রঘক্ত 
তোমাৰ হবদয়ে শোফাদি আবিভূ্তি হ্যা যে সংশয় উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহা আস্মঞ্ানবপ খড়গ দ্বারা ছেদন করিয়া কম্মযোগ 
অবলম্বন কন ।” 


গঞ্চম অধ্যায় । ৩৩ 


পঞ্চম অধ্যায়। 


অর্জুন বলিলেন, “হে কৃষ্ণ ! তুমি পুর্বে কর্মত্যাগের [বখয় 
বলিয়াছ। এক্ষণে পুনর্ধ!র কন্ম করিতে বলিপে, ইহার গ্রক্কত 
তত্ব ফিছুই স্থির করিত, পারিতেছিনা। কর্দত্যাগ ও বর্ধান্- 
ান উভয়ের মধ্যে কোন্টা শ্রেষ্ঠ ঠিক করিয়া বল” & 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "দন্যাস ও কর্মযোগ, অধিকারী ভেদে 
উভয়ই মোঙ্গের কারণ। কিন্তু কর্মত্যাগ অপেক্ষা বর্ধানুষ্ঠান 
শ্রেষ্ঠ । কারণ রাগ, দ্বেষ, ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি 
গরমেশ্বরোদোশে কর্ধানুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি বর্দানুষ্ঠান করি” 
দেও জন্যাসী। অন্যাস ও কর্যোগ, এতছ্ভগ্নেরেই ফল এক 
মৌক্ষ। কিন্ত যাহীরা সন্ন্যাস ও কর্্মযোগকে পৃথকৃজ্ঞান করেন 
তাহারা অভ্ঞান। পণ্ডিতের কখনই পৃথক ভাবেন না, যে 
হেতু তাহারা জানেন যে, কর্ধামঠান করিলে চিতদ্ধি হইয়া 
তত্বজ্ঞানোদিত হয়, এবং সেই তত্বজ্ঞান দ্বারা কৈবল্য প্রাণ্তি 
হয়। ধাঁহারা পুর্বক্কত কর্মার! শুদ্ধচিন্ত হইয়াছেন, আহার! 
মন্ন্যাসাশ্রয় করিলেও মোঁক্ষপদ প্রাপ্ত হন। বর্ণ সন্নযাসীরা যে, 
মোক্ষধাম গ্রাণ্থ ছন, কর্মযোগীদিগেরও পরম্পরা সেই' স্থান 
গম্য। ত্মতএব যিনি কর্ম মন্ন্যা ও কন্মুযোথকে "এক দৃষ্টি 
করেন, তিনিই সকল দেখিতে পান। বর্শানুষ্ঠান বাতিরেকে 
চিতপুদ্ধি হয় না। চিত্রগুদ্ধি না হইলেও আঁত্মতবজ্ঞান হইতে 
গারে না। কর্মনুষ্ঠান ব্যতীত কর্মত্যাগ ছুঃখ গ্রাথচির কারণ ০ 


কষ্াযোগ বিশিষ্ট মুনি চিত্তগুদ্ধির পে কর্ধত্যাগ করিয়] পর 
ব্রঙ্গে দীন হন। কর্ধযোগ করিয়া গুন্ধচিত্ত হ পর্ন, মিনি 


৩৪ উীমন্তরগবদগীতার সরল বঙ্গানুবাদ 


* শরীর ও ই্জিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন এববধাহার আত্মা 
সর্ধভূতের অন্তর্যামী হইতে পারিয়াছে, তিনি লোঁকরক্ষার্থ কর 
করিলেও তাহার সে কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না? কর্ম করিয়া 
ক্রমশঃ ভর্জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, ইন্জিয্ সকণ স্ব-স্ব কর্ম করিতেছে, 
“অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, ভেু্ন, নিদ্রা, নিশ্বাস ত্যাগ 
আলাপ ঈলমূতরত্যাগ, অব্যাদি গ্রহণ। উন্মেষ, নিমেষ, প্রভৃতি 
কার্ধ্যমকল ইন্দ্রষেবা করিতেছে, আমি উহীতে লিগ নহি” অন্থ- 
ভূত হইবে, এবং আগি ইন্দ্রিরা্দি হইতে ও বিষ্য় হইতে পৃথক 
বলিয়া বোধ হইবে। এবং আমি কিছুই করি না স্থিরসিদ্ধাস্ত 
হুইবে। যেব্যক্তি ফণকামনা তাগ করিষা পরমেশ্বরে কর্ম 
সকল অর্গণ করেন, ভাহাকে কর্ম জন্ত পাঁপ বা বন্ধচন লিখ 
হইতে হয় না। যেমন সপ্গিলস্থ পদ্ম পত্র জলে লিপ্ত নহে? 
যোগীর! চিত্তগুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্ষাসী; হইয়া, শরীর দ্বারা গ্লানাদি 
কর্ণ, মনের দ্বারা বস্তর ধ্যাপাদি, বুদ্ধির দ্বারা যাার্থা নিশ্চয়াদি, 
এবং জঁসক্তি রহিত ইন্দ্রিয়ের দ্বার) অবণ কীর্ডনাদি অনুষ্ঠান 
করেনু। ফলাভিলাষ ত্যাগ পূর্বাক কেবন পরমেখর নিষ্ঠ হইয়া 
কর্মী করিলে নির্বাণ মোক হয়। নতুবা ফলাসক্ত হইয়া বন্মম 
করিগে বদ্ধ হইতে হয়। শুদ্ধচিতত জিভেন্ত্রিয় বাক্তি অস্তঃকরণস্থ 
যাবতীয়*কর্মমতঠাগ করিয়া পবদাপ বিশিষ্ট দেহপুরে স্মাথে বসতি 
করেন, তাহার “আঁগি করি কি করাই” এ প্রকার অভিমণি 
থাঁকে লা। পরমেশ্বর কর্তৃত্ব ও কর্ম সৃষ্টি করেন নাই; এবং 
আমাদিগকে নুখ ছুঃখাদিতে গ্রবন্তিত ফরেন নাই । জীব স্বভাবের 

অনাদি মায়ার অধীন হইয়। দিজে প্রবৃত্ত হয়। পরমেশ্বর সকল 
বিষয়েই পুরু তাহার যকলই স্মাণ, তিনি কাহারও পাপপুখা 


পঞ্চম অধ্যায়। ক 


গ্রহণ করেন শ্রী। ' এবং তিনি কাঁহাকেও প্রবৃত্ত করেন নাই। 
যেহেতু তিমি কামনা বিশিষ্ট নহেন। যদি তিনি কাননাধিশি্ 
হুইতেন, তাহা হইলে তাহাকে প্রব্ঁক বলা অস্তবপর হষ্ট। 
কিন্তু অজানে ভানকে আচ্ছ ক্রিয়া রাখে রি জীব 
পরমেশ্বরে বৈষম্য ছুটি করেন। গ্রভাকর যেসর্মওঅদ্ধকার 
নাশ করিয়া বস্ত সকল গ্রকাঁশ করেন, সেইরূপ আগ্মজ্ঞান 
অজ্ঞানত) বিনাশ ক্রিখা পরমেশ্বরের তত্ব গ্রকাঁশ করেন। 
ফাহাবা পরমেশ্বর নিষ্ঠ হইয়া পরমেশ্বরকে আশ্রয় করে, 
তাহারা ভগবৎ ক্নপায় জ্ঞান লাভ করেন, এবং সকল পাপ 
মুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যাহারা জানেন যে, ত্রাঙ্মণ, গো, 
হস্তী, কুকুর, গ্রভৃতি প্রাণিঘকলে পরমেথর সমভাবে বির[জিত, 
ভীহারাই জ্ঞানী। জ্ঞানী ব্যকিদিগের মন সমভাবে স্থিত" 
বলিয়া তাহারা জীবনেই সংসারমুক্তণ কারণ তাহার! 
পরমেশ্রকে সর্ধত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিযা ব্রন্ত্ব এণ্ড হন। 
যাহারা বরন্বত্ব প্রাপ্ত হন, তাহাদের প্রিয় বস্তুতে হ্য কিন্বা 
অপ্রিয় বস্ততে বিষাদ হয় না। কারণ তাহার মোঁহরহিত, 
কিছুতেই তাহাদের বুদ্ধি বিচলিত হয় না। যীহাদ্দের মন 
রাহি বিষয়ে আঁদক্ত'নহে, তাঁহারা অস্তঃকরণে পাশ্বিক স্থখ 
প্রাপ্ত হন। এবং সমা. দ্বারা পরমেশ্বরে লীন হইয়া অক্ষম সুখ 
ভোগ করেগ। বিষয়স্থখ কদাচ চিরস্থায়ী নহে) এবং বিষয় 
সম্ভোগ কালে রাগ, দ্বেষ উপস্থিত হ। এজদ্য বিষয়স্ুখ 
ছুঃখের কারণ। কাম, ক্রোধ হইতে এবং চক্ষুরাদি বহিরিজ্িয় 
হইতে মনের যে ক্ষোত জন্ম, তাহা যে ব্যক্তি সহা করিতে 
পারেল। তিনিই যোগী ও পরম জুখী। যিনি বিষয় সুখি 


৩৬ * শ্রীমস্তগবদ্দীতাঁর সরন বঙ্গানুবাদ ] 


ত্যাগ করিয়া আত্মীতে স্থুখান্থিভৰ করেন, এবং ফাঁহার ঘৃতা 
গীতাদিতে দৃষ্টি নাই আত্মার প্রতিই দৃষ্টি আছে, তিনিই 
র্ষভাবে-থাকিযা পরত্র্গে লিপ্ত হন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সকল 
প্রাণি সমান দয়া করিয়া,সংশয় তাগ করত পবমেশ্বরে চিত্তা- 
পর রব সর্বপাপফুক্ত হইয়া বশ্ম_গ্রাপ্ত হন। কাম, 
ক্রোধ বিহীন শুদ্ধচিত্ তত্জ্ঞানী লোকের কি জীবদ্দশায় কি 
মবণ কালে, সকল মময়েই তগ্ধাভাব সমান খীঁকে। বিষয় সকল 
বস্ততঃ বহিস্থিত, কিন্ত চিন্তাদ্বারা অন্তরে প্রবেশ করে। অত- 
এব বিধয়চিন্তা তাগ করিবেক | নয়ন মুদ্রিত করিলে নিদ্রা 
আকর্ষণ কবে। এবং উন্মীলিত করিলে বিষয়ে দৃষ্টিহ্য়। 
এ কারণ ভ্রর মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া নামিকাভ্যন্তবস্রি প্রাণাপানি 
'বায়ুকে রুদ্ধ করিবেক। ঘে মুনি এ প্রকারে মন ও বুদ্ধিকে 
বশীভূত করেন এবং ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া নিষত 
মোক্ষ চিন্তা করেন, তিনি সর্বদাই মুক্ত । যে ব্যক্তি আমাকে 
ঘজ্জ তপধ্যাদ্ির ভোক্তা, সফলের ঈশ্বর এবং সর্বাভৃতের 
অন্তর্যযামী জানেন তিনি আমার গ্রনাদে মোক্ষ প্রাপ্ত হন 1 





রি "ষ্ঠ অধ্যায়। 
শীর্ণ বলিলেন, " যে বাক্তি কর্মফলাঁকাজ্ফ! না করিঘ! কর্ম 
করেন, তিনিই মন্নাপী ও যোগী। নতুবা কেবল অগ্িহোক্রাদি 
ও তড়াগোত্সর্গাদি কর্ম ত্যাগ করিলে সন্যাস হয় না। হে 
পাখুনন্দন! বেদে. থে সন্নযামকে শ্রেষ্ঠ বলে, তাহীকেই যোগন্নপ 
জ্লানিবে। ক্লাবণ ফলসংক্কল্পতাগ বাতিরেকে কি কৃর্মনিষ্ঠ। কি 


ধষ্ঠ অধ্যায় দি 


% কী 

জাননি্। কেহই যোঁগী হয় লা। জ্ঞানযোগ গ্রাপ্ধেঙ্ছু কাছ্ধি 
. প্রথাম কর্্মঘৌগ দ্বারা চিত্ততুদ্ধি করিলে আত্মতত্বজঞান প্রাণ 
হন। কর্মপন্্যাস তাহার সেই আত্মতত্বজ্ঞান পরিপাক 
কার&। মনুষ্য ঘখন ইন্জিয়্ধভোঁগে এবং ভাঁগার বর্ষে 
আসক্ত না হন, এবং বিষস্থভোগ ও বর্পাবাঁপনা ত্যাঁঞু করিতে 
পারেন; তখন তাহাকে যোগী বল। যায়। জীব মনকে বিবেফ- 
যুক্ত করিয়া আপনাকে সংসার দন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা 
কবিবেন, কিন্তু কদাচি আপনাঁকে অধঃপাঁতিত করিবেন না) 
যেহেতু আঁত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্বাই আঁত্বাঁৰ শক্র। যে 
ব্যক্তি ইন্জিয়াদিদবারা আপনার বা অন্যের অনিষ্ট না করেন, 
তিনিই আপনি আপনার মিত্র। যে ব্যক্তি ইন্তিয়শাসনে 
অসমর্থ, তিনি আঁপলি আপনার শক্র। জিতেন্রিয় এবং রাগাগি- 
শূন্য ব্যক্তি যদি শীত, উষ্ণ স্থখ, ছঃখ, মান, অপযুন গ্রভৃতিতে 
চঞ্চল না হন, তাহা হইলে তিমি আপি আপনার বন্ধু। 
শাস্ত্র এবং আচার্যের উপদেশ হইতে যে জ্ঞানবিজ্ঞানের উদয় 
হয়, সেই জ্ঞান দ্বারা কামনাশুন্য হইয়া যাহার চিত নির্দিিধার 
হষ, যাহার ইন্দ্রিয় সক বশে থাঁকে। এবং যাঁহার মৃত্তিকা, ভাক্তর 
এবং স্ুবর্ণথণ্ড দকলে এ্রাঁহ বৌধ হম না, তাঁহাকে যোগ? 
বলে। যাহার সুন্বৎ, মিত্র, শক, উদদাদীন, মধাস্,কুটুক্, সাধু, 
পাপী, চণ্ডাপ প্রভৃতি সকলের প্রতি গলা, দ্বেষ ন। থাকে, হিলি 
সর্বাপেক্ষা প্রধান যোগী । যোগী ব্যক্তি একাকী নির্জন স্থানে 
বলিয়া শরীর ও মনকে নিয়মে রাখিয়! বাঁসনাত্যাঁগ পূর্বক 
পরমেশ্বরচিস্তায় নিযুক্ত হইবেন। শুদ্ধ স্থানেতে গ্রথম কুশাসম, 
তাহার উপর ব্যাপ্রা্দি চর্ম, তাঁহার উপর বন্তর স্থাপন করভঃ 


৩৮ শ্রীমন্তগবদদীতার 'সুরল বাবু । 


চঞ্চল আসনে বধিয়া মনের শাস্তিলাভার্থ চিত্ত ইন্দ্রিয়াদর 
গতি গ্তিরোধপুর্বক একধ্যানে অক্মচিন্তা অভ্যাস করিবেম। 
মুলাধার হইতে মন্তক্কাগ্র পর্যান্ত শরীরকে অবক্র এবং অটল 
নাখিয়া, অন্যদিকে দৃষ্টি না করিয়া অর্দামুদ্রিত নয়নে« স্বীয় 
নাপিকাগ্রভাঁগে দৃট্িস্থাপন পূর্বক অবস্থিত হইবেল। শির্ভয়, 
শাস্তচিত ্রহ্মচারী ত্রহ্গচর্যের অনুষ্ঠান করত মনকে বিষয় হইতে 
আকর্ষণ পূর্বক কেবল পুরুষার্থবোধে আমাতে চিত্তার্পণ করিম! 
অবস্থিত হইবেন। চিত্তকে অবরুদ্ধ করিয়া উপরোক্ত প্রকারে 
কেবল পরমেশখরে মন অমর্গণ করিলে, যোগী সংসারোপশমরূপ 
শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া, আমার স্বরূপে অবস্থিতি করেন | যেব্যক্তি 
অতান্ত অধিক আহারী কিন্বা একবারে আহার ত্যাগ 'করে, 
এবং যে ব্যক্তি অধিক নিদ্রানু কিম্বা এককালে দিদ্রাত্যাগ করে, 
সে ব্যক্তির যোগ হয় লা। যাহা গমনাগমন, চেষ্টা, দিদ্রা, 
জাগরণ, আহার প্রভৃতি নিয়মিত থাকে তাহারই যোগ হয়। 
ঘথন বশীভূত চিত্ত আত্মাতেই স্থির থাকে এবং সর্ব্দ বিষয়ে 
প্পৃহ্াশূন্য থাকে, তখনই ধোগ প্রাপ্ত জানিবে। দীপ যেমন 
.নাধুশূদ্য স্বারে কম্পিত হয় না, আতবজ্ঞাঁন অভ্যাঁসকারীর 
বশীভূত চিত্রও সেইরূপ দৃঢ় এবং গ্রকাঁশক হইয়া আত্মাতে 
্বিত হুয়। থে অবস্তায় যন যোগাঁভ্যটন দ্বারা বিষয় ত্যাঁগ 
করিয়া! আত্মাতে স্থির থাকে ও কেবল আঁত্াকে দেখিয়া সন্তোষ 
লাভ করে, মেই অবস্থার নাম যোগাবস্থা। যখন আত্মার ব্বপ 
জ্ঞান স্বীরা ইঞ্জিয়ের অগ্রাহ নিত্যনুখ অন্থুভূত হইয়া লোঁকে 
সুখান্থভব করিতে পারেন, তখম তত্বজ্ঞান হইতে বিচলিত 
হইতে হতনা । কারণ আত্মার স্বরূপ লাভ হইলে অন্য লাভ 
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তাহা অপেক্গা অধিক জ্ঞান হয় না। এবং আঁবা্থথে হখী 
হইলে গুরুতর দুঃখ তাঁহাকে পরাভব কবিতে পারে না।, কারণ 
যোগাবস্থায় ছুঃখ সমন্ধ হইতে পারে নাঁ। অতএব যোগাভযাস 
করিদে। যদাপি শীগর দিদ্ধ ন! হও, তথাপি যড়ের ক্রটা কবিবে 
না। ঘোগেরএতিকুপ ক্িয়কাঁমনাঁকে তাগ করিয়া ইত্জিয়- 
' গণকে বশে বাখিয়া। যৌগীভ্য।স করিবে । মনকে আত্মায় হি 
কাখিবে, এবং বশীকৃত ধারণাশালী বুদ্ধি দ্বারা মনকে বিষয় 
হুইতে বিরত করিবে । আকা মন স্থির হইলে পর, মনে যে 
পরমানন্দ প্রকাশিত হইবে তাহাতে তৃপ্ত হইয়া, আত্মচিস্তাতেও 
বিরত হুইবে। চঞ্চলস্বভাঁৰ মন সতত বিষয়সকলে ধাবমান 
হয়। অতএব মন যতবার যে যে বিষয়ে ধীবগান হইবে, 
ততবার তাহাকে আকর্ষণ করিয়া *আত্মায় স্থির রাখিবে। 
যাহার মন ও রজোগুণ শাস্ত হইয়া বর্ত্ব গ্রাপ্ত,হয়, তাহাকে 
নিত্য সুখ আশ্রয় করে। যে যোগী সর্বদা, মণকে শ্ববণে 
রাখেন, তাহার পাপ সকল ক্ষয় গায় এবং তিনি অনায়াসে 
বরঙ্গসাক্ষাথকাররপ সর্দোত্বম সুখপ্রাপ্ত হইয়া জীবোঘুক্ত হন । 
ধাহার যোগাভ্যাদাধীন মন বশীভূত হয় এবং যিমি সর প্রাক 
সমান ঈর্শন। করেন, তিনি অবিদ্যাজনিত দেহাঁদিতে, এবং প্র? 
হইতে স্থাবর পধ্যস্ত সকল প্রাণিতে আঁঙ্বাকে বিরাঁজপ্পান এবং 
আত্মায় জগত অবস্থিত দেখিতে পাঁন। যে বাক্জি সং 
প্রাণিতে পরমেখররূপ আমাকে দৃষ্টি করেন এবং আমাতে সকল 
প্রাণিকে দেখেন, তিনি আমার অগ্রত্যক্ষ ঘছেন।, এবং আমি ণ 
তাহার অপ্রত্যক্ষ নহি। যিনি আমাকে সর্ধদা সকল গ্রাণিতে 
অবলোকন করেন তিনি অন্য সকল কর্ধরত্যা্গী হইলে আমাকে? 


৪০ ্রীমন্তগবদসীতাৰ সরল বঙ্গানুপাদ। 


প্রা হন। যিনি আপনা মত সকল প্রাণিকে দেখেন, 
তিনি সর্বাপেক্ষা শেষ্ঠ যোগী |” 

অজ্জুন রলিলেন “হে মাধব! তুমি যে চিত" স্থৈধ্য ও সর্কাত 
অমদৃষ্টিৰপ যোগ কথা৷ বলিপে। উক্ত যোগ মনেব চঞ্চলত প্রযুক্ত 
যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এমত বোধ হয় 1 মন স্বভাবত চঞ্চল 3 
মন দেহের ও ইন্দ্রি৪গণের ক্ষোভ জন্মায় । মনকে বিচাঁবে 
পৰাজজয় করা অসাধ্য । বিধষেব সহিত মনের এমন দৃঢ়বন্ধন 
যে, তাহ1 ভেদ কর অতি কঠিন। যেমন বাদুব গতিবোধ 
কবিতে পারা যায় না, সেইপ মনকেও বশীদুত কব! ছুষ্ধব 
বোধ হয়” 

ভ্রীকষ্ণ বলিলেন, « ফে.অঙ্জুন! তুমি খাহা বলিলে তাহ? 
যথাখ বটে, কিন্তু অভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্য ছারা মন বশীভূত 
হয। অভ্যাস ও বিষগীবৈবাগ্য দ্বারা যাহার মন বশীতুত হয না, 
তাহার এ যোগ অগ্রাপ্য । কিন্ত যাঙ্ার মন অভ্যাস ও বৈর্াগ্য 
দাবা বশীভূত্ব হয়, সে ব্যক্তি যন্ব করিলে এ যোগ প্রাণ হইত্তে 
গানে ।” 

অর্জন বলিলেন, “যিনি প্রথম শদ্ধাযুক্ত হইয়। যোগ 
আবস্ত করিয়াছেন, তাহার যদ্দি উপযুক্ত অভ্ঞাস ও অম্পূর্ণ 
বিষ্যব্রোগ্য না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ফি তিনি যোগা- 
ভাাসের-ফল-তবজ্ঞান পাইবেন দা? ত্ববে, তাহার গতি কি 
হইবে? যে ব্যক্তি পুর্ববকৃত বর্শা গরমেশ্ববে সমর্পণ করিয়া পৰে 
ক্ধানুষ্ঠাানে বিরত আছেন, তিনি যদ্দি কর্পজহ স্বর্গীদি ফল 
প্রাপ্ত না হল, এবং তাহার সম্পূর্ণ যোগাভ্যাঘ না হওয়াতে। 
যদি তিনি কো গ্রাপ্ত না হন, দ্মবে তিনি কি আ্রয়হীন হই 
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ছিয় মেথের স্তায়ে লম্বগ্রাপ্ত হইবেন? হে কেশব, আঁমব এ 
সংশয় দূর কব |” 

ভগবান্‌ ব্গিলেশ, “হে পার্থ! ঘোগত্রষ্ট ব্যক্তি ইহনোকে 
পতিত হুয় না, এবং পরলোকেও নরকভোগ করে না, কারণ 
শুভকন্ধীনুষ্টারীব কোনছূর্গতি হয় না। লোকে অশ্বমেধ দি 
শুভকর্ম কবিয়া যে স্থানে গমন করেন, যোগত্রষ্ট ব্যক্তি সেই স্থান 
প্রাপ্ত হয়) এবং বহুকাল পর্যন্ত তথায় স্খভোগ করিয়া পরে 
সদাচার ধনী লোকের গৃহে জনাগ্রহণ করেন। যিনি বহুকাল 
যোগাভ্যাস করিয়া যোগত্রষ্ট হইযাছেন, তিনি এককালে যোগ 
নিষ্ঠ ভানী লোকের কুলে জন্মগ্রহণ কবেন। একপ জন্ম 
মোক্ষেব কারণ অতএব লৌকের, এগ জন্মা অতি ছূর্গভ। 
যোঁগন্রষ্ট ব্যক্তিদিগের উপারোজ্জ ছুই একার জগেই পুর্ব 
জন্মাজ্জিত জ্ঞানপ্রাণ্ড হইয়া পুনরাঘ মোক্ষের গতি অধিক যকধ 
হয়) ইহাব কাবণ এই যে, পূর্বজমোর যৌগাভ্যাস দাধা 
অনিচ্ছা সত্বেও বিষয় ত্যাগ কবিয়া, মোক্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হধঃ 
আর 'যোগকি” জানিবার ইচ্ছা হইলেই, বেদবিহিত কথ্ক্ণ 
ত্যাগ করিযা। আতজ্ঞানবূপ মহাফলে প্রবৃত্ব ধয। €ে আক্ষুন! 
যোগত্রষ্ট ব্যক্তি অল্প ঘত্ধেই এই ফল গ্রাণ্ত হন। যাহার 
বছুজন্ধা যোগাভ্যাস দ্বাৰা শরীর নিষ্পাপ, এবং আাহ|দ্ব 
যোগ।ভ্যাসে গুরুতর যত, তাহাদের গোক্ষ প্রাণ্তির কোন মংখম 
নাই। যেহেতু কুচ্ছ-চাক্জায়ণাদি তপস্যাকারক, শাস্রজ্া নবিশি 
লোক, এবং অগ্রিহোত্রাদি ও জলাশয়াদি উৎ্ণকারী খালি 
সকল হইতে যোপী গরধান। অতএব তুমি যোগী হও। 
যোগীদিখের মধ্যে থে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইযা পরসখর সঙ্গ 
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আমগুতে চিন্ত সমর্পণ পুর্্দক আমাকে ভজনু। কবে, আমার 
মতে সেই ঘোগী সর্বাপেক্ষা প্রধান। অতএব ভুনি আমাকে 
ভন্তি কব ।৮ 


সগুম অধ্যায়” 


ভগবান্‌ বলিগেন। “হে পার্থ। গবমেশ্ববন্বপ আমাতে 
যননিবেশ পুলক যোগাভ্যাস দ্বার) আমাকে আঁশ্রঘ কবিনে 
আনাব ধল। এশর্ধ্যাদি যে এ্রকাবে জানিতে পাবিবে। এখং যে 
জ্ঞানোপদেশ হইলে মোক্ষ+ পথাবলম্বীব আব বিছু জানিতে 
অবশিষ্ট থাকে না। আমি তোমাকে গেই শাস্্ীধন্ঞাদ ও ভীহাব্‌ 
অন্ুভব্ধ্ষিধক ব্যাপার সকল বলিতেছি। অপংখ্া জীবের 
অধ্যে মনুষ্য বাতীত অন্য জীবের মোক্ষে এবৃতি হয় ন।, এবং 
অসংখ্য মন্থষ্যেধ মধ্যে দৌভাগ্যবশত কতিপয ব্যক্তি আত্মঞ্জান 
লাভার্থে ত্র করেন। তাধাব মধ্যে ধাহাবা যহাপুণ্যবন্য, 
তাহাবোই আমাকে জাদেন। আত্মজ্ঞানী সহজ লোবেব শখ্যে 
যাহাবা প্বমেশ্গরকে যথার্থ, জানিতে পাবেন, তঁহাদিগেব গেই 
ছর্ঘভ গবমেশ্বরবিষষক জ্ঞান, তোমাকে বছিতেছি শ্রবণ কব ।” 

ভূমি* জল, ,তেঞ্জ, বাযু। আকাশ এই পঞ্চভৃত এবং মম, 
অহ্ঙ্ক(র। বুদ্দিতত্ব প্রভৃতি অষ্ট একার আম|ব মাাশক্তি। উক্ত 
অষ্ট গ্রকাব অড়বপ একাতযর় দেইরূপে পাবণাম হা। এগ 
উহ।বা অপক্কষ্টী। আর কীবনদপে ঘে প্রকৃতি এই জগঙ্কে 
ধাবখ কবেন। সেই চেতনৰপ গ্রক্কতিকে আমাৰ উৎরষ্ট প্রকৃতি 
জীল্িরে। এই পবাপবাগ্রক্কতি হইতে গাববঙ্গনমাত্বক সর্ধ- 


সপ্ধম অধ্যায়? ৪৩ 


ভাতের উৎপত্তি” হয। তাহার মধ্যে অপর! গ্রক্কতি হটুতে 
জভবেছ জনে । এবং গরা গ্রন্কতি জীববপে দেহে গ্রিষ্ট হইযা 
কর্মুজন্য ফলভোঁগ কবেন। ও জভরূপা দ্রেহৃকে বঙ্গা করেন। 
পূর্বোক্ত অষ্ট গ্রধাব প্রকৃতি এবং জীববগা প্রন্কতি আমা হইতে 
উদ্ভব ভষ। অতএব হে"অর্জুন | আমাকে জগ্তেৰ উৎপঞ্তিব 
ও প্রলয়ের কর্তা জাঁনিবে। যেমন গ্রথিত মণ্সকঘ এর্কসুলেক্ষে 
আশ্রঘ করিধা খাঁকে, সেইবপ জগৎ আমকে অবলশ্বন ফবিষা 
অবস্থিত। আঁমি ব্যতীত জগতে কাবণ আব কিছুই নাই । 
জলে বদ, চন্তরস্ছ্য্যে গ্রভী, সকণ বেদেব মুলীভূত গ্রথণ, 
আকাশে শব্দ সকল, পুরুষে উদ্যম আমি হই। এবং আমিই 
জল, চন সূর্য, বেদ, আফাণ, পুকষ এভৃতিব আশ্রদ। আমিই 
পৃথিবীতে অবিকৃত গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, ঘকল জীবেতে বায়ু, এখং 
বানপ্রস্থার্দি তপন্বীতে তপস্যান্বৰগ | হে পার্থ আমাকে 
লিত্যপদাথন্ববপ সকল চবাচধ্ভুতেব কার্ধোৎগাদিক। পপ 
জানিবে। আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেঅবিশিষ্টেব তেজ ও 
অগ্রাপ্ত বসব অভিলাষ। প্রাপ্ত ধনাপেক্ষা অধিকে প্র, 
বলবানের সামধ্য, এনং স্বদাবে সন্তানোত্পত্িমাজোপযে।গী। 
বকামন্ববপ। এতত্তিঘ্ শমদয।দিকপ সন্বগুণেধ ধধ্ম, হর্ষ দরগা 
ৰূপ বছোখুণেব ধন্ম। এবং গোবমোহাদিবপ ভগোঞ্খুণব ধন্য 
আগা হইতে হয়। নিত্ব আমি এ সকলের অধীন লহি, এই 
সকলই আমাৰ অধীন জাল্িনে। উক্ত তিন গ্রকাব গুণে গং 
মোহিত, বিস্ব আমি এ গ্রথত্রযেব অতীত ও [বকা পশৃষ্ট। 
এজন্ত আম।কে কলে জাঁলিতে পাবে না। 

পবদেঞ্ধবের অথাৎ আমাব সত্বাদিগুণ স্ববূপ যে মায়া, তাহা 


৪৪ ত্ীমন্তগবদনীত।র মরল বগানুবান। 


উদ্ুর্ণ হওয়া কঠিন। ফাঁহার। ভক্ষি পূর্বক অবিচ্ছেদে আমাঁধ 
উপামলা। করেন, তাহারা উক্ত মাঘ! হইতে মুক্ত হইখা আমাকে 
জানিতে গাবেন। কিন্তু মনয। মধ্যে পাগীঠ ষুঢ ব্যক্তিরা! উক্ত 
গকারে উপাসনা করে না। এঅন্ত তাহারা দন্ত, দর্পাদিরূপ 
অন্গুর স্বভাব পরীপ্ত হয়। ঘদিও উহাবু', শান্ত্রাচার্যেব উপদেণে 
জান প্রাপ্ত হয়।» কিন্ত তাহা মাথা অপহবণ রূরে | যে পুর্বজন্ম 
স্বুকৃতি দারা লোকে আমাকে ভজন কবে, সেই স্থক্কৃতি তারতম্য 
ভেদে চারি প্রকার! যথ1--রোগী, তন্বজ্ঞানাধী, অর্থাডিলাষী, 
এপদং আত্মতব্ৃজ্ঞান বিশিষ্ট বাক্তি ইহাদের. যদি জন্মান্তরীয় 
জুক্তি না থাঁফিত, তাহা হইলে আমাকে ত্যাগ করিযা ক্ষন 
দেবতার উপাগলা করিত; কিন্ত জদ্াত্তরীয় সুক্কৃতিপ্রঘুক্তই 
আমকে ভজনা করে। উক্ত চাধি গ্রকাঁৰ ভক্তেব মধ্যে আত্ম 
জ্ঞানী সর্ধাপেক্গা প্রধান। কারণ আত্মজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্ধদা 
ঈশরনিষ্ঠ। এবং তাহাব পবমেশবে অচলা ভক্তি থাকে। এ 
কাৰণে আত্মন্ঞ'লী আমার প্রিয়, এবং আমি আঁত্বজ্ঞানীর শ্রিয়। 
জ্ঞানটুব্যক্তি আমাকেই আশ্রঘ কবে, এবং আমা বাতীত জনা 
ফলের অভিলাধ কবে না। এজব্য জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমি 
আপণ আত্মাৰ অ্বপ জ্ঞান কবি। কিন্ত এপ ভক্ত অতি 
ছুনভি। ও কেননা বহুজনো কিছু খ্ছু পুথ্য সঞ্চম করিলে গর, 
চরমে জ্ঞীনবান্‌ হইয়া, চরাঁচব বিশ্বসংমাধে সকল বস্ততেই 
পরমেশ্বর জ্ঞান জনো। ত্বথন কেবল অমাতকে আশ্রম ,কবিখা 
ভজনা করে। যাহাদিগেব বিবেক পুজাভিলাধ ব1 শত্রু জয়া 
কাধনাতে আচ্ছাদিত, তাহারা জগ্গাস্তরীষ বাঁদলাব বণীভূত 
হুইযা দেবতা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপাঁসপা্দির নিষম অবলঙ্ধন 


সপ্তম অধাষ। ৪৫ 


করতঃ কু গজ দ্বেবতাঁর উপাঁপন। কবে। এ সকল দেবো 
পাদকেব মধ্যে যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপুর্বক মদীয় যে যে মূর্তির 
আর্চন| কবিতে ইচ্ছা কবে, আমিই সেই সেই ব্যক্তিব অন্তর্যামী 
হইয়া, সেই দেই মূর্তি উপাসনাবিষয়িণী অচলা শা এদান 
করি। উজ ভক্তগণ ্সামাব মুর্তিবিশেষের আরাধনা করিম! 
মে খঙ্করিত ফল গ্রাপ্ত হয়, অমি সেই দেবতার অস্তর্যা'মি 
বাপে আসিয়া সেই ফল নির্ঘধাণ করিয়া থাকি। এই সফল 
অল্প বুদ্ধি লৌকদ্িগের উপাসনা জন্য যে ফল আমি প্রদান করি, 
সেক্ষপ অনিত্য। এজন্য তাঁহারা যে যে দেবতার উপাসনা 
করে সেই দেই দেবতকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্ত াহাঁবা পরমে- 
শ্ববেব আবাধনা কবেন, তাহারা নিত্য পরম।নন্দ স্বরূপ অএগাকে 
প্রাপ্ত হন। ” 

সংসার হইতে অতীত যে আমার শুদ্ধ নিত্যসত্ব স্বভাব 
"তাহা অগ্পবৃদ্ধি লোকেরা জানিতে পারে না । একারণ তাহাঁবা 
আমাকে মনুষ্যাপিব ন্যায় অবয়বাদি বিশিষ্ট নানা বিধ অবতার 
্ববপ জান করে। আমি সকলের নিকট গ্রাকাঁশ হই না, এ 
কাবণ অচিত্ত মাযাঁৰৃত মূঢ় ব্যক্তিরা আমার খ্বরধপ জ্ঞান করিতে 
গাবে না। 

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, এই শ্রিকালবর্তি স্বারর অঙ্গম 
সকল জগৎকেই আমি জানি, কিন্ত আশার মায়ায় মোহিত 
হইয়া আমাকে কেহ জানিতে পাবে না। যেমন মায়াবী বাক্তি 
স্বীয় মাঁয়া দ্বারা অন্যকে মোহিত করে) কিন্ত নিজে তাহাতে 
মোহিত হয না । 

স্থল দেহ উৎপন্ন হইলে পর, অন্থকৃল বিষয়ে ইচ্ছা এবং 


৪৬ শ্রীমপ্তগবদগীতার সরল ধঙ্গান্রবাদ | 


" গ্রন্ধিকুল বিষে দ্বেয উপস্থিত । তৎপরে এ ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ 
ছুঃখাদ্দির্‌ লিষিত, বিবেক জ্ঞানকে বিনাশ করে। এইজন্য 
জীব সকল "আমি সুখী আমি ছুঃখী* ইত্যাদি" গাটুতব অভি- 
মানে মোহিত হয়। কিন্ত যেসকল পুণাত্া বাঁক্তব! পুণ্য 
কর্খাটরণ দ্বার! নিষ্পাঁপ হইয়াছেন, জহারা স্থ ছঃখ প্রভৃতি 
গোঁহ মুক্ত হইয়া এবাত্ত চিত্তে আমাকেই ভজনা কবেন। 
যাহার! আমাকে আশ্রয় করিয়া জন্ম মৃত্যু নিরাসার্থ যোগ।ভাসে 
যর বান হন, তাঁহার! পরব্রক্ষকে জানিতে পারেন ) এবং দেহে 
অধিষ্ঠিত গুভাণ্ুভ কর্দের ফল ভোক্তাকে ও আত্মজ্ঞানেব কারণী- 
ভূত নিষ্াঁম কর্ণাকে জাদিতে পাবেন। অধিভূত, অধিদৈব, 
অধিষজ্ঞ, এসকলেই পরমেশ্বর জ্ঞান হইলে, ব্যক্তিগণের মন 
পবমেশ্বরেই সমর্গিত হয়। তখন তাহ্ধারা কখনই পরমেশ্বকে 
বিস্বৃত হন না। 





অষ্টম অধ্যায় । 


অঙ্জুন বলিলেন, হে মধুস্থদন ! তুমি যে সপ্তম অধাষেৰ 
শেষে ত্রহ্মজানের কথা কহিলে; সে ত্র কিরূপ? কর্ধাফণ 
ভোক্তাইবা কে, ও নিক্ষাঁম কর্মই বা কি, এবং অধিভৃত, 
অধিট্দব কাহাঁকে বলে, কে মন্গষ্যদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া 
যজ্ডেব ফলদান কবেন। এবং সৃত্যুকীলে নিহত পুর্ষেরা তোগাকে 
কি গ্রকারে জাদিতে পারেন 1? 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, * যিনি জন্মমৃত্যুরহিত ৪ হ্গতের আদি- 
কারণ, তিনি পরব্রহ্ম। পরত্রক্গের অংশভূত যে জীব তিনিই 


অষ্টম অধ্যায়। ৪৭ 


দেহে অধিষ্ঠিত হইয়! কর্মফল ভোগ করেন। গ্রাি সকলের 
উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ যে মক্, তাহাকে কন্ম বলে। ,জীবকে, 
অবলম্বন করিয়া যিনি অনিত্য দেহাদ্দিতে বর্তমান আছেন, 
তাঁহাকে অধিভূত 7 এবং ঈশ্বরের অংশভূত সকল দেবতার অধি- 
পতি যে পুরুষ হুধ্যশণ্তরোর চিন্তনীয় তাহার নাম অধিদৈব | 
আর যিনি দেহধান্সিদিগের শবীরে অন্তর্যামীত্ব রূপে অবস্থিত, 
এবং যন্তগ্রয়োজক ও ফলদাতা, তিনি অধিষজ্ঞ। মৃত্যু কালে 
যোগীরা স্মরণ করিলে আমাকে জানিতে পারেন 1” যিনি 
সকলেব অন্তর্যামী নির্ধলস্বভাঁব পরমেশ্বরের স্বরূপ আঁমাঁকে ম্মবণ 
করিয়া দেহতগাগ করেন, তিনি ব্র্গভাখ গ্রাপ্ত হন। মৃত 
কালে যাহাঁবা ভিন্ন ভিন্ন দেবতাঁকে ভাবিয়া দেহ ত্যাগ করে, 
তাহারা সেই সেই ভাব'গ্রাপ্ত হয়। যেব্যক্তি জীবনে অর্ধদা 
যাহা ভাবে, মৃত্যুকালেও সেইভাব স্মরণ হয়। অতএব হে ধম- 
গয়! আমাকে ন্বরণ কর। এবং স্বধর্মানষ্ঠানে নিধুক্ত হও। 
অদ্যাবধি মন ও বুদ্ধিকে আমাতে সমর্পণ করিলে, আমাকে 
প্রাপ্ত হইবে। হেপার্থ! অন্য বিষ ত্যাগ করিয়া ধাবা- 
বাহিক পরমেশ্বর তিস্তার নিযুক্ত থাক) তাহা হইলে সেই | 
জ্যোতির্ময় পরম পুরুষেই লীন হইবে। *মেই পবম পুধষ 
সর্ধজ্ঞ, অনাদি, জগতের নিয়ম কারক, হুমম হইতেও এতিশয় 
সুঙ্ম, জগৎ প্রতিপাঁপক$ তিথি সুর্যের ন্যাঁয়-ন্ব-পরগ্রকাশক 
তিনি চিত্ত ও মনের অগোঁচর তিনি পুরুষ স্বতাঁবের অতীত, 
বাহার পবমেশ্বরকে এপ্রকার চিন্তা করেন, তাঁহারা পরমেশ্বরখে, 
প্রাপ্ত হন। 

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ঘোগবলে প্রাণবায়ুকে জ মৃধ্যে রাখিয়] 


৪৮, শ্রীমন্তগবদগীতার সর বঙ্গানবৃদ। 


স্থিরচিত্ে ভক্তিপুর্ব্ক উক্ত প্রকার চিস্তা করে, সে ব্যক্তি স্ব- 
প্রকাশক পরমপুরুষে লীন হন। বেদবেতারা ধাহাফে পরত্রগ্গ 
বলেন, এবং যোগীরা যাহাতে প্রবেশ করেন,” ও যে ব্রঙ্গকে 
জানিবার অন্ত শুরুকুলে-বাস করিযা লোকে ব্র্গচাঁবী হয, আমি 
তোমাকে সেই ভঙ্গ গ্রাপ্তির উপায় বল্তিছি শ্রবণ কর। 
চস্মুরাদি বহিরিজ্ড্িয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া, এবং 
আন্তঃকরণ হইতে বিষদচিন্তা দুর করিয়া, প্রাণবাখুকে জ মধ 
স্থলে বদ্ধ করত ধৈর্ধ্যাবলন্বন করিবেক, অনন্তর ত্রঙ্গগ্রতিপাদক 
একাক্ষর প্রণব উচ্চারণ করিয়া পরত্রহ্মকে স্মরণ করতঃ যে ব্যক্তি 
দেত্যাগ করেন, তিনি উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি 
অন্য চিন্তা পবিত্যাগ পুর্নক আমাকে স্মরণ করেন, তিনি 
অনায়ামে আমাকে প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে ধাহার! পরব্রষ্ধে 
প্রবেশ করেন, তাহাদিগকে পুনর্ধার অনিত্য জন্মগ্রহণ করিতে 
হয় না। কিন্ত ধীহারা ত্রদ্লোকবাঁসনায় সকাঁমকর্মা করিয়া 
ব্রঙ্গলোকে গমন করেন, তীঁহ।দিগকে পুনরায় জন্ম লইতে হয়। 
খাহারা ক্রমিক মুক্তি প্রার্থনা কবিষা ব্রঙ্লোকে গমন করেন, 
“ভীহাদিগকে পুনরায় জন্মিতে হয় না; তাহার! ত্রহ্মার পরমায়ু 
পর্য্স্ত তথায় থাঁকিয়! তবজ্ঞান প্রাণ্থ ভয়, পরিশেষে ব্রহ্মা 
সহিত মুক্ত হন। কিন্ত সকাম ব্যক্চিদিগ্েব তাহা হয় না। 
সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন-র।জি হয়। ও পরিমাণে পক্ষ, 
মাস, বতসর ভইক্জ। থাকে । ব্রদ্দার দিবস উপক্রমের অব্যক্ত কারণ 
হইতে এই উরাঁচর সংসার প্রকাশ পায়, এবং তাহার রাতে 
সকল সংসার পুনরায় সেই অব্যক্ত কারণে লীন হয়। যে সকল 
চরাচর এাঁণী পূর্বে ছিল। তাহারা ব্রন্মদিবসাগমে খারস্বার 
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জিয়া ত্রন্থারাজাঁগিমে প্রকৃতিতে লয় পায় এবং পুরা 
তাহারাই ব্রদ্দদিবদাগদে নিজ নিজ গ্রারন্ধ কর্ণবিশত্ জগোন। 
এতঘ্বযতীত €কহ' জনে না চরাঁচর ভূতের কারণ হইতে ভিন্ন, 
অথচ অব্যক্ত কারণের কারণ, এবং চক্ষুরাদির অগোঁচির থে 
অনশদি পুরুষ, ভিনি ্বধ্প্রকাশঘান্। নিত্য চরাচ্ ধবংসে 
তাহার ধবংস হয় না। চক্ষুরাদির অগোচির ঘে ধাম তাঁহাকে 
শ্রুতি সকলে নিত্য বলেন, এবং পণ্ডিতেরা তাহীকেই পরমগতি- 
স্বব্প বলেন। কারণ সেখামে গমন করিলে আর দেহ্যাঞ্র। 
হয় না। উত্ত গিত্যধাম আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের জানিবে। 

যে অনাদি কারণের মধো সকল সংসার অবস্থিতি কাবে, 
এবং চরাচর বিশ্ব ঘৎকর্তৃক বাণ, তাঁহার প্রতি কেবল 
ভক্তি বাখিলেই পুকরযার্থ লভ্য হয়। হে কৌন্তেয়। কাপাদির 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার যে চিহ্নিত পথ, যে পথে পরম্এ্রেরোপাসকেরা 
গদণ করিয়া পুনপাবৃত্তি প্রাপ্ত না হন, এবং ঘে পথে সফাম 
কর্থানু্ঠায়ীরা গমন করিয়া পুনরায় জন্মেন,মেই ছুই প্‌ 
তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। 

পরমেশ্বরোপাসকেরা, তেজ, দিবস, শুরুপন্দ এবং উত্তরণ 
ষখাবের দেবতাগণ কতৃক চিহ্রিত পথে গমন করিয়া বরঙ্গলোঁক 
প্রাপ্ত হন। কাম্যবর্থানুষঠায়ীরা, ধুম) রাজি এবং দ্িণায়ণ 
বর্মীপের দ্েবতাঁগণের চিহ্নিত পথে স্বর্মে গমন করেন, এবং পরে 
পুনরার জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানী ও কর্মান্ঠায়ী ভেদে উক্ত 
স্বই পথ নিত্য । কিন্তু উহার মধ্যে একপথে দেহযাত্রা মাই, 
অন্যপথে জন্মিতে হয়। যোগীরা এই ছুই পথে মোহিত হন ন1। 
অতএব হে অর্জুন! তুমি সর্বদা যোগান কর।* যোঁীরা 


৫০ শ্রীমপ্তগবদগীত্বাঁর সরল বঙ্গানুবাদ । 


চি 
বেদপাঠ, কর্মী, শরীর শোধণাদির দ্বারা তপস্যা, সংগাঁত্রে 
ঘন, এনং শান্তের কথিত ফলসমূহ জানিয়াও, উক্ত সকলকে 
অতিক্রম করিয়া, জগতের মুগীভৃত 'অর্কোত্তম" ব্রদ্দপদ গ্রাপ্ত 
হ্ন।* 


সশাপীশগ 


নবম অধ্যায় । 


শরীৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জুন | তুগি বে জ্ঞান প্রভাবে সংসার 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, মেই গোপনীয় পরমাত্মতবক্তাঁন 
িতেছি, এর কর। এই জান সকল বিদ্যার শ্রেঠ, এবং 
গোঁপনীয়ের মধো অতিশয় গুহ ও পবিব্রতাঁজনক। ইহার 
ফল প্রত্যক্ষ দেখা যাক্স। বেদোক্ত তাবৎ ক্ফল এই জ্ঞানের, 
অন্তর্ভত | «এ জ্ঞানাভ্যাসে ক্লেশ নাই। অভ্যাম করিলে 
অক্ষয় ফল জো। যাহারা এই ধর্থনূপ জ্ঞানকে অশ্রদ্ধা করিয়া 
পরমেশ্বরপ্রাপ্তির উপায়াস্তর চেষ্টা করে, তাহার! পরমেশ্বরকে 
না গাইয়া, সংসারেই বারদ্বার যাতায়াত করে। 

সমস্ত বিশ্ব আমার অব্যক্তরূপে ব্যাপ্ত; একারণ চরাঁচির 
ংদার আঁমাঁতেই অবস্থিত থাকে কিন্ত আমি তাহাতে লিগ নহি। 
বস্তত গংসারও আমাঁতে থাঁকে না। এসফল অথটন-ঘটন! 
কৌশলরপ জানিবে। যদিও আমি বিশধারক ও জগৎ গ্রতি- 
পাঁলক বটে, তথাঁচ আমার স্বরূপ কেন ভূতের মধ্যে নহে। 
যেমন-সর্বত্রগামী বাু আকাশে নিরস্তর থকে, কিন্তু আঁকাঁশের 
সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই) . সেইরূপ চরাঁচর সংসার 
আমাতে আঁনিবে। 


নবম অধ্যায়। ৫৯ 


গ্রলয়কালে"তৃতগ্ণ মদধিষ্টিত প্রন্কৃতিতে লীন হয়। গুত্তরায় 
সির প্রথমে প্রারনকর্মের ফরভোগার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে উঁসকল 
প্রাণীকে আমিই সৃষ্টি করি। কর্দাদির অধীন প্রাথিমকল 
প্রলয়কালে প্রন্কৃতিতে লীন থাকে, পরে আমি ' অনুগত 
. গ্রন্কৃতিকে আশ্রয় করিম. উহাদিগকে নানা গ্রকারে কৃষি করিয়া 
থাকি । কারণ সকল সংসারই গ্রা্সীন তত্তৎ্বভাবের বশীভূত 
হয়। হে ধনজয়! স্গ্ি গ্রলয়াদিরপ কর্ম আমাকে বদ্ধ করিতে 
, পারে না, কারণ আমি সকল বিষয়ে আসক্ত ন। হইয়া! উদসীনের 
ন্যায় থাকি। প্রক্কতিই সংশাঁরকে প্রসব করেন, তাহাতে কেবল 
আমি অধিষ্ঠান করিয়া থাকি মাত্র। আমার অধিষ্ঠ।নেই 
সংসারের বাঁরদ্ষার পরিবর্তন হয়। আমি শুদ্ধ সত্ধময় ভক্তের 
ইচ্ছাধীন হইয়া সময় সময় .মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া থাকি। 
এলন্ঠ মূর্ধেরা আমাকে সর্বভূতেশ্বর বলিয়া জানিতে ন! গাঁরায়, 
আঁমাঁকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কারণ তাহাদের স্বভাব হিং 
দর্পাদি পুর্ণ । কাষেই তাহারা আমাকে. ত্যাগ করিয়া সর্বদা 
বিষয়াদিতে মুগ্ধ থাকে। যাহাদিগের চিত্ত কামনাদ্িতে 
অভিভূত নহে, তাহারা অন্ত দেবতার উগাঁসনা ত্যাগ করিয়া 
কেবল গরমেশ্বরের আঁরাঁধন| করেন। এী সকল উপাসকাদের 
মধো। কতক ব্যক্তি কঠোর নিয়মাদি করিয়া যঙ্গাদিতে মুরবপূর্ববক 
স্তোত্রমনত্রদি উচ্চারণ করতঃ আগার উপাসনা করিয়া থাকেন, 
' তক ব্যক্তি ভক্তিপুর্বক প্রথাম করিয়। মিষকাম কর্শের অনুষ্ঠান 
করতঃ আমাকে আরাধল! করেন; কতক ব্ক্তি আঁমাঁকে 
বিশ্ববান্ুদেবস্বূপ জ্ঞান করিয়া যন্তান্ষাঁন করতঃ ভজন1 করেন 
এবং কতক ব্যক্তি সর্বময় ক্রদ্থরদ্রাদিরপে আমাকে ভজন! 


৫২ ্রীমন্তগবদীতার সরল বঙ্গান্থবাঁদা 


করিয়া থাকেন। আসি অগনিষ্টোমাদি যাগ)" আমি গৃহষ্থের 
কর্তব্য প্রঞ্চষর্ঞাদি, আমি পিতলৌকের উদ্দেশে আদ্ধাদি, আমি 
আনাদি, আমি জন ক্রিয়ার গ্রধাঁন অঙ্গ মন্ত্রা্দিট আমি হোমেৰ 
কারণ গ্বতাদি, আমি অগ্নি, আমি হোম, আমি জগতের পিতা" 
মাতা, আমি কর্মাফলের বিধান কর্তী»«আমি পিতামহ, আমি 
গ্রেয় বস্ত্র, আমি পবিত্র কারণ, আমি প্রথব। আঁমি খক-সাম- 
যজ্ুর্ধেদ। আমি পবিত্র ফণ, আগি নিয়মবর্তী। আমি শুভান্তত 
ভোগস্থান, আমি রক্ষক, আমি হিতকাঁরী, আমি স্থাষ্টিকারী, * 
আমি সংহাঁরকাবী, আমি প্রলধগ্থল, আমি জগতের আদি 
কারণ, ক্ষিত্ব আমার বিনাশ নাই। আমি গ্রীষ্মকালে আদিত্য- 
রূপে বিশ্বের উত্তাপ জন্মাই এবং বর্ধাকাঁলে বৃষ্টির ব্যষ্টি করি, 
আবার আন্য সমক্ষে & বৃষ্টির আকর্ষণ কতিঘ|। থাকি। আঘি 
জীবের জীবন, জীবের বিনাঁশক। এবং দর্শনযোগ্যাযোগ্য স্থল 
ও কুদষাবস্ত। একাঁরণ লোকের! আমাব বিবিধ প্রকারে উপাসনা 
করে। 

"“বেদবিহিত কর্মমপব ব্যক্তিরা অন্তান্য দেবতা সকলকে আমান 
স্বরূপ বলিয়। জানেন না) কিন্তু তাহার বেদবিহিত মঙ্জদ্বাবা 
আঁগীকেই অন্য দেবতারপে পুঁজী করেন, এবং যক্ঞাবশি্ট 
দোমরণ পানে নিশ্পাপ হইয়া দ্বর্ণবাঁস প্রার্থনা করেন । উহাবা 
প্রার্থনান্ুযায়ী স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, স্বর্গে উত্তমোত্তম দেবভোগা 
জ্ব্যাদি সম্ভোগ কবিতে পায়। স্বর্ণভোগ ক্ষয় হইলে, পুনগায় 
মনুষ্যলোকে আগমন কবে। তখন উহার! পুনর্ধবার খবর্থীভি- 
লষী হইয়া বেদবিহিত বর্দানঠাঁন করিয়া থাকে । কামনাশীল 
ব্যক্তিদেরণ এইবুপ গভাগ়াত মাত্রই লাভ হম়্। কিন্ত যারহাঁধা 


রি নবম অধাঁয়। হ০ ৫৩ 


কামনাত্যাগ পূর্বফ কেবল আমাকে চিন্তা ও উপাগন! কেন, 
এবং যাহারা সর্বদা পরমেশ্বরনিষ্ঠ। তাহাদিগের গর্থন! ঢা 
থাকিলেও আমি তীহাদিগকে ধনাদি এবং মোক্ষ প্রদান কৰিয! 
খাঁকি। খাঁহারা অ্ধা ও ভক্তি সহকায়ে অন্য দেবতার আষ্টন! 
করে, তাহারা যদিও 'শ্রকারান্তরে আমারই পুঁজা করে, ঝিস্ক 
তাহাদের মোক্ষগ্রাপক বিধিপুর্বক লহে। একারণ তাহাদেৰ 
যাতাযাত দিবৃত্তি হয় না । যেহেতু তাঁহারা আমাঁকে অন্যান্য 
দেবতাঁরপে দকল যজ্ঞেব ভোক্তা এবং ফলদাঁতা বনিয়া 
জানেন না। " 

যাহারা দেবতার উদ্দেশে উপবাসাদি নিয়ম করে, তাহাবা 
মৃত্যুর পরে দেবলোকে*গমন করে, যাহারা পিতৃলোকের নিমিত্ত 
আদ্ধ।দি করে, তাহারা পিভৃলৌকে গমন কবে, বিনাঁনকািব 
উপাপকের! বিনায়কাঁদিকে প্রাপ্ত হয়, এজন্ত এসুকলের পুমবাম 
জনন আছে । কিন্ত পবত্রষ্মোপাস্কেরা গিতাানন্দবপ অঙ্গ 
পরক্রদ্ষকে প্রাণ্ড হয়, একারণ তাহাদিগকে আর জন্িতে 
হয না। কোন ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক গরমেশখবরের উদ্দেশেশগঞ, 
পুষ্প, ফল, জল অর্পণ করিলে, পরমেশ্বর এ শুদ্ধচিত্ত নিম 
ভক্তের প্রদত্ পঞ্রাদি অন্তগ্রহপূর্বক গ্রহণ করেম। হে ঝুণ্ডি- 
ননান! ব্বতাবত খা শার্গগ্রমাথে যে কিছু কর এবং*মে কিছু 
আহার, হোম, তপসা। করিয়া থাক তৎসমুদায় যে এঁকাবে 
পবমেশ্বরে অর্গিত হয় সেই গ্রকাঁৰ অনুষ্ঠান করিবে। যাবতীয় 
কম্ম আমায় অর্পণ করিলে, কর্ণাজন্ত পাঁপপুথ্য বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইবে, এবং তদ্দারা আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আঁমি সক 
প্রাণীতে একরপ, কেহ আমার প্রিয় অপ্রিয় নাই, ভবে যাহার! 


৫৪ শ্ীমস্তগবদগীতার সরল বন্গাগ্থবাঁদ 


ভক্তিপুর্বক আমাকে তজনা করে, তাহারা মেই ভক্তিদ্বারাই 
'আসমাতে অবস্থিত হয়। আমিও সেই সকল ভক্তগণে বর্তমান 
হই। যদি অতি ছুর্চার ব্যক্তি অন্য দেবতার উপীঘনা না 
করিয়া কেবল আমাকে জনা করে, তাহা হইলে সে বাক্তিফে 
পাধু বলিয়া মান্ত করি, যেহেতু সে বস্তি প্রকৃত উগাসক। 

আঁমীকে ভজনা করিলে, ছুরাচাঁর ব্যক্তিও শীগ্র ধর্শার্ঞান 
শ্রাপ্ত হয়। ছুবাঁচাব ব্যক্তির ধর্ণজ্ঞান হইলে, তখন তাহাৰ 
পুরধস্বভাঁৰ পরিবর্তিত হইমা চিত্তগুদ্ধি হয়, এবং পরমেশ্বকনিষ্ঠা 
প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি কুতর্ককারীদিগের সাক্ষাতে 
গ্রতিজ্ঞা করিয়া বলিবে, যে ঈশ্বরের ভক্ত কদাঁচ বিনাশ পায় না। 
অতি হীন অন্ত্যজাদি, জ্ঞাঁনহীন শ্রীলোক এবং বৈশা, শুর 
গ্রভৃতি আমার উপাসনায় সদগতি প্রাপ্ত হয়। পুণ্যভাঁজন 
ত্রাক্মগণ ও ভক্ত রাজধিগণ যে পরম মুক্তি প্রাপ্ত হন, তোমারও 
সেই পরমমুক্তি লীভ হইবে, যেহেতু এই অনিত্য মর্ত্যলোকে ভুমি 
বাজরিরপ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব অবিলম্বে আমাঁকে 
ভজনা কর, আমাতে অন্তঃকরণ সশর্পণ কর, এবং আমার ভক্ত 
ও পুজনশীন হইয়া কেব্ল আমাকেই নমস্কার কর, তাহা হইলে 
পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। 


দশম অধ্যায়। 


শীকুষ্ণ বলিলেণ, হে অঙ্জুন! তোমার হিতার্থে পরমাত্মবোধক্ 
ঘাঁক্য বলিতেছি শ্রবণ কর! আঁমার আঁবিতাঁব দেবতারা ও 
মহধিরা জ/নেন না। কারণ আমি সকলের নর্বাপ্রকারে আদি 


দশম অধায়। ৫৫ 


ক্কারণ। যে ব্যান্ত আমাকে সফলের আদি, জন্মরহিত*এবং 
সকলের পরম নিয়স্তা' বলিয়া জানেন, তিনি মোহশুয্য হইয়া 
সফল পাঁপ হইতৈ মুক্ত হন। & 

সারামার বিবেচনা, নিপুণতা, আত্মজান, অব্যাকুঙ্গতা। সহি- 
ফুতা, সত্যকথন, বাহোন্জিয় ও অন্তঃকরণ সংযম। সখ) দুঃখ। জম্ম, 
মরণ, ভয়, অভয়, পরপীড়ন ও রাগদ্বেযাদি নিবৃত্তি, অনৃষ্টাধীন 
প্রাপ্ত বস্ততে সন্তোষ, তপস্যা, উপযুক্ত পাত্রে ধন দাঁন। সৎকীর্তি- 
প্রভৃতি প্রাণিদ্িগের নাঁনা পদার্থ আমা হইতেই হয়। সনকাঁদি 
চতুষ্টয়, তৃগডগ্রভূতি সপ্ত এবং মনু প্রভৃতি মহর্ষি সকল, এবং 
ইহাদিগের শিষা গ্রশিষ্যাদি, প্রভাববিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভাদি 
আমার ইচ্ছায় জদ্দিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ভৃগুগ্রভৃতি মহিষ- 
গণকে আমার বিভূতি বঙ্িয়া জানেন এবং আমাকে ঈ্বর বলিয়! 
জানেন; সেব্যক্তি সংশরশূন্ঠ হইয়! জ্ঞান যুক্ত হান। বিবেকী 
সকল আমাকে জগতেব উৎপত্তির কাঁরণ জানিয়া, এ্রীতি পুর্ব্বক 
আমাকে ভজনা করেন ; এবং আমাতে মনোনিধান ও প্রাণ 
সমর্পণ পূর্বক সর্বঘ| আমার কথ! কীর্তন করেন, এবং রী কীর্তনে 
তুষ্ট হইয়া পরম সুখী হইস্া থাকেন। হারা উ্ত প্রকারে 
আমাঁতে নিরস্তর আঁসক্ত হইয়া প্রীতি পুর্ব্বক আঁমাঁকে ভজনী 
করেন, আমি তীহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকি) “খে জ্ঞানেব 
দ্বারা তাহারা আমার ভক্ত হইয়া আমাকে গ্রীপ্ত হয়”। এবং 
তাহাদের বুদ্ধিতে আমি অবস্থান করিধ৷ অজ্ঞান জনিত সংস।র- 
রূপ অন্বকাঁরকে নষ্ট করিয়া থাকি। 

বিভূতি সকল আঁরো বিস্তারক্রমে জাঁনিবার আঁকাঁজ্গায় 
অর্জন শরীরের স্তবু করিয়! বলিলেন, "তণ্ড প্রভৃতি মহর্ষিগণ, 


৫৬ শ্রীমন্তগবর্দবীতার সর বঙ্গানুকীদ । 
তা 


্রেবর্ষি নারদ, অমিত, দেবণ এবং বেদব্যাস প্রভৃতি গকণে 
€তামাক্ষে পরপ্রহ্গ, পরশীশ্রর, পবমপবিত্র, নিত্যপুরুষ, দ্বধং 
গ্রকাখক এবং দেবতাদিগের আদি, উৎপত্তিরহিত ও সর্ধাব্যাগক 
কহিযাছেন ) এবং তুমিও আমার পাক্ষাতে কহিলে। অতএব 
তোমার প্রশ্বর্যোর প্রতি আমার অসশ্তবজ্ঞান নিবৃত্ভি হইল। 
তুমি পরমেখর, তোমার প্রকাশ কেহ জানে না ইত্যাদি যাহা 
বলিয়।ছ” আমি তত্মঘুদ্রায় মানিল[ম। হে পুরুযোত্তম, ভূতভাবন, 
ভূতেশ, দেবদেব, জগৎগতে ! তুমি আপন।কে আপনি জান, 
দেব্দানৰ প্রভৃতি অন্ত কেহ তোমাকে জানে না; অত্তএব 
তোমার বিভূতি পকল তুমিই বিশেষ করিঘ! কহিতে দমর্থ। 
হে যৌগিন্! কি কি বিভূতি ভেদে আমি সর্বদা পরিচিন্তা 
করিযা তোমাকে জানিতে পারিব, কোন কোন পদার্থে তুলি 
আমার চিন্তনীয়, ও যে বিভূতি বিশেষ দ্বার! যেকপে তোঁমাঁঝে 
চিন্তা হয়, এর্বং সর্বজ্ঞতব, সর্বশক্তিমত্ব। প্রভৃতি ধোগৈশ্বধ্য 
বিভূতি সকগ পুনরায় বিস্তাব কবিঘ। বল। তোঁমার অমৃত সিক্ত 
বাঁকা শ্রবণে আমার কৌতুহল হইতেছে । » অর্জুনের এইরূপ 
প্রার্থনায় ভগবাঁন্‌ বলিলেন, হে কুকুত্রেষ্ঠ! আমার বিভুতিব 
অন্ত নাই। অতি আশ্চর্য্য বিভূতি সকলের মধ্যে কতিপঘ প্রধান 
বিভূতি “তোম।য় বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি গ্রাণি সকলের 
অন্তঃকরণস্থিত পরমান্মা এবং আমিই প্রণিগণের উৎপত্তি, স্থিষি, 
ও নাশের কারণ । আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিধু। নামক 
আদিত্য, আমি প্রকাশকের মধ্যে হু্য্য। আমি বাঁু সকলের মধ্যে 
মরীচি, আমি নক্ষত্র দিগের মধ্যে চন্ত্র, আমি বেদ সকলের মধ্যে 
সামবেদ। আমি *দেবতাদিগে মধ্যে ইন্জ। আমি ইন্রিয়গণেক 
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মধ্যে মন) আগি গ্রাণিদিগের জঞানশক্তি, আমি একাদশ কদর 
মধ্যে শক্ষরঃ আঁমি ক্ষ দিগের মধ্যে কুবের, আমি বন্থুদিষের 
মধ্যে অগ্নি, আমি উচ্চবস্ত সকলের মধ্যে ছমেরু, ঈুরোহিত 
সকলের মধ্যে বৃহস্পতি, আঁমি সেনাপতি মকলের মধ্যে কার্ড" 
বের, আমি জগ সবযুলর মধ্যে সমুদ্র, মহর্ষি সকলের মধ্যে 
ভূ, আমি পদ সকলের মধ্যে প্রণব, আমি যজ্ঞ সকলের মধ্যে 
জগরূপ যজ্ঞ, আমি স্থাবরদিগের মধ্যে হিমালয়, আমি বৃক্ষ 
সকলের মধো অশ্ব, আমি দেবর্ষিদিগের যধো নারদ, আমি 
গন্বব্বদিগের মধ্যে চিত্রবথ, আঁমি সিদ্ধদিগেব মধ্যে কপিলমুমি, 
আমি অশদিগের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, আমি হন্তিদিগের মধ্যে 
উবাবত, আমি মন্ুষ্যদ্দিগের মধ্যে রাজা, আমি অস্ত্র সকলে 
মধ্যে বজ্র, আমি ধেন্ুদিগের মধ্যে কাঁধে, আমি উৎপত্তি 
হেতু কাঁম, আঁমি সর্পদিগের মধ্যে বাস্থুকি, আমি নাগদদিগের 
মধ্যে অনন্ত, আমি জলচরদিগের মধ্যে বরুণ,, আমি পিছৃগণেধ 
ভ্বাজা অর্ধযমা, আঁগি নিষমরক্ষাঁকারিদিগের মধ্যে, যয, আসি 
দৈত্যদিগ্রের মধ্যে প্রহ্নাদ, আমি বশকারিদিগের মধ্যে কাল, 
আমি বন্যপগুদিগের মধ্যে সিংহ, আমি পক্ষিদিগের মধ্যে 
গরুভ্ড, আমি বেগবান্‌ দরিগ্ের মধ্যে পবন, আঁমি অক্জধাি- 
সকলেক্ধ মধ্যে রামচন্দ্র, আমি মৎস্যদিগের মধ্যে মক্র/ আমি 
নদী সকলের যধো গণ্দা, আমি আঁকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি 
স্থিতি গরময় কর্তী, আমি বিদ্যা সকলে যধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা 
আমি বক্তাদিগের বাঁক্মধ্যে তত্বজাণ সক্বন্ধীয় কথা, আমি 
বর্ণ নকলের মধ্যে অকার, আগি সমাস সকলের মধ্যে দ্বন্দ 
স্মাদ। আমি 'গলদগ্াদিরূপ কালের নধ্যে অঙ্গয়কাল, আছি 


৫৮. পীমন্তগবাদগীতার মরল বর্দনবাদ। 


কিয়াফলের বিধানকর্ভারিগের মধ্যে বিশ্বতোমুখণনামক্ বিধাতী। 
আঁগি সংহারকদিগের মধ্যে মৃত, আমি জ্রীসকলের মধ্যে 
কীর্তি, শ্রী, বাক্‌, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা এবং আমি সাঁমবেদোক্ 
শ্রতি সকপের মধ্যে বৃহৎ সাম, আমি ছন্দবিশিষ্ট মন্ত্রনকলের 
মধ্যে গায়তী মনত” আঁমি মাস সকলের মধ্যে অগ্রহায়ণ মস, 
আমি খতু সকলের মধ্যে বসত্তখতু, আমি ছলকারি দিগের মধ্যে 
দ্যুত ক্রিয়া, আমি গ্রভাবিণিষ্টদ্িগের ওঁভা। আঁমি জন্গপীল- 
দিগের জয়, আমি উদ্যমবান্দিগের মধ্যে উদ্যম, আমি সাত্িক- 
দিগের মধ্যে সব্বগুণ, আমি কৃষি বংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, 
আমি পাওবদিগের মধো অর্জুন, আদি মুনিদিগের মধ্যে 
ব্যাস, আমি শান্সদর্শিদিগের মধ্যে শুক্রাচার্ধ্য, এবং দও। নীতি, 
মৌন, জান গ্রভৃতি আঁম।র বিভৃতি, আমি সকল প্রাণির উৎপত্তি 
কারণ, আমা বাতিরেকে স্থাবর জঙ্গম কৌন বন্ত নাই ) অতএব 
আমার ধিভৃতির অস্ত নাই, সংক্ষেপে কিঞিৎ কহিলাম মাত্র। 
কিন্ত তুমি ইছা নিশ্চয় আঁনিবে যে, যেলফল বস্ত প্রভাবিশিষ্ট 
সে মঝলই আমার অংশ জাত, অতএব, পৃথক্‌ পৃথকৃ. নিভৃতি 
চিন্তায় তোমার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি কেবল এইরপ 
চিন্তাকর যে আমি একাংশন্বীরা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া! আছি । 


একাদশ অধ্যায়। 
দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান্‌ বলিয়ান্ছে ঘে “আমি একাংখ 


দ্বারা সমস্ত জগৎব্যাপ্ত হইযা অ।ছি+ অর্জন তাহা দর্শন করিবার 
মানযে কহিলেন হে কমলাক্ষ! তুমি আমার শোঁক শিৰৃত্বি জগ্ত 


একাদশ অধাঁয়। ৫৯ 


থে সকল অতি গুপ্ত বিষয় বলিয়াছ, তত্দার! ইহারা হস্তা ইঞ্লারা 
হন্যমান রূপ যে ভ্রম তাহা আমার নষ্ট হইয়াছে। প্রারিদিগের 
উৎগভি। সংহার" এবং তোমার অক্ষয়মাহীত্্য তোমার নিকট 
বিস্তারিত শুণিয়াছি। আর “দশম অধ্যায়ের শেষস্জেঠকে তুমি 
যে একাংশদ্বারা জগৎকেব্যাপ্ত করিয়া আছ” বলিলে, তাহাতে 
আমার অবিধাঁস হয় নাই। তথাপি হে পুরুষোত্তম | জ্ঞান- 
রশব্্যশক্তি-বীর্ধ্যাদিতে তোমার যেরূপ সর্বতোভাবে পরিপুর্ণ, 
তাহা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো ! যদ্দি আমি তোমার 
সেইরূপ দর্ণন করিতে পারক হই, এমত তুমি জ্ঞান কর, তাহা 
হইলে আমাকে সেই আবত্স্বরূপ নিত্য পদীর্থ দর্শন বারাও। 


অর্জনের এবগ্পকার প্রার্থনায়; ভগবান বঙিলেন। হে 
অর্জন! তুমি আমার শতসহত্র একার নানাআকৃতিযুক্ত 
অলৌকিক রূপ দেখ। আমার শরীরে আদিত্যুগণ, বঙ্গ, 
রুদ্রগণ। অশ্বিনী কুমারদয় এবং মকদ্গণকে দর্শন কর। আঁর 
তুমি ঘাঁহী কখনও দেখ নাই, এবং অন্যান্য লোকেরাও যাহ! 
কখনও দ্বেখে নাই, এমত অনেক আশ্চর্য্যবিষয় আমার শরীরে 
অবলোকন কর। কোটি কোটি বৎদর পরিভ্রমণ করিয়া যে 
নকল স্থাবর জঙ্গম কেহ দেখিতে পায় নাই, মেই গকপ স্থাবর 
জন্ম সহিত সম্পূর্ণ জগৎ আমার শরীরে অবয়ব শ্বরূপ একত্র 
আছে দেখ, এবং জগতের বিশেষ বিখেষ অবস্থা, হ্ীস-বৃদ্ধি, জয়- 
পরাজন্ব গুভূতি যাহা অন্যত্র দেখিতে ইচ্ছা কঞ্জীয়া থাক, তাহাও 
দেখ । কিন্ত তুমি এই চক্ষু দারা আমার দেরপ দেখিতে 
"পাইবে গা বলিয়। তোগায় দিব্যচ্ষু প্রদ্ধান করিতেছি, যদ্দারা 
তুমি দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। 


৬৯ শ্রীমঙ্তগবাণীতার সরল বঙ্গাহবা?ী। 


গায় কহিলেন, হে মহারাল ধুতরা মহাধোগেশ্বর 
সীভগব!ন্‌ ইহা কহিয়া অজ্জুনকে স্বীয় পরমাশ্চর্য্য অসাধারণ 
রূপ দর্শন করাইলেন। অর্জন ভ্রীভগবতের শরীরে অসংখা মুখ, 
চগ্চু অত্যাশ্চর্ধ্য বিবিধ বিচিত্রাভরণ ও প্রহারোুখ অলৌকিক 
লানাধিধ অন্ধ, দিব্য মালা, দিব্যবন্ধানী। দিব্যগনধাব্যান্থুলেপ, 
মর্ধমুখ যুক্ত গ্রকাশ শ্ববপ এবং ইয্স্তারহিত অতি আশ্চর্য 
আশ্চর্য বিবিধ হস্তপদাদি অবয়বরধপে সমুদ্রায় জগৎ বিভাগক্রমে 
দেখিয়া বিন্ময়াঁপগন হত শ্রীভগবৎকে দওবৎ প্রণাম করিয়া কতা 
জলিপুটে কহিলেন, তগবন্! তোমার শরীরে আদিত্যাদি 
দেবতাঁগণ, মন্ুষা, পু, পক্ষী, কীট পতপ্গাদি গ্রাণিদকল, বশি- 
্টাদি খধিবর্গ, তঙ্গকাদি অর্পপকল, কমলাসনস্থ ত্রন্গাকে দেখি- 
লাম। হেধিশেশ্বর।! তোমার অগরিমিত রূপ, অনেক বাহু, 
অনেক উদ্দর, হানেক সুখ, অনেক চক্ষু দেখিলাম । কিন্তু তোমার 
উৎপত্তি স্থিতি নাশ দেখিতে পাইলাম না। তোমাকে চাবিদ্বিকে 
কিরীট গদা চক্রঘুক্ত, এবং সর্ধাবয়বে পরম দীপ্থিমান্‌ তেজঃপুঞী, 
ও অতি গ্রাদীত অগ্মি ও হুর্ধোর ন্যাঁয় গভাদ্বিত ছুর্মিরীপ্ষ্য দেখি- 
তেছি। অতএব তুমিই মুঝুুদিগের জ্ঞানগমা পরব্র্গ, তুমিই 
এই ধিশের পরগাশ্রর/ তুমিই অক্ষয় ও সনাতন ধর্সের প্রতি- 
গাধক প্ঞবং নিত্য। তুমিই উৎপত্তিস্থিতিসংহাররহিত ও 
অগরিমিত*গ্রভাবাদ্িত। চ্ত হয তোঁমরি চন্ফু, জাজ্জলামান্‌ 
অগ্সি তোমার মুখস্ঈ তুমি স্বীয় তেজোদারা এই সংসারকে উষ্ণ ' 
করিতেছ।' তোশার শরীরে পৃথিবী দ্বর্গ আকাশ ব্যাণ্থি 
হইয়া আছে। হে মহাত্ম।! তোঁগার এই অত্যান্ত উপরমৃর্তি 
দেখিয়া ভিলোক ভীত "হইতেছে । এই যে কল দ্েবগণ 


ঞ তই 


ন র্‌ 


অফাঁদশ অধ্যাগ্ক। ই 


তোমার ন্বরণাপয় হইতেছেন, ই'হ।দিগের মধ্যে কেহ কেহগ্ভীত 
হইয়া, ক্বতাঁ্জলি পূর্বক “জয় জয় রক্ষ রক্ষ” ইত্যাদি, প্রার্থনা 
জাঁনাইতেছেন? দিদ্ধগণ মঙগলধবনি পূর্বক মনোহর নান! 
স্তুতি বাক্যে স্তব করিতেছেন । ক্ুদ্রগণ, আদিত্যগণ্, বন্থগণ, 
সাঁধ্যগণ, ? বিশ্বদ্েবগণ)* অশ্বিমীকুমারদ্য়। মদ, পিতৃগণ, 
গন্ধর্কগণ, যক্ষগণ। অস্তুবগণ। সিদ্ধগণ প্রভৃতি সকলে বিশ্িত 
হইয়! তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তোমার অনেক মুখ, 
ঁ্ষু, উরু, চরণ, উদ্দর, ও উৎকট দত্ত যুক্ত অভি বৃহৎ শরীর 
দেখিয়া লোক সকল অত্যন্ত ভীত হইতেছে এবং আমিও ভয় 
পাঁইতেছি। তোমার আকাঁশমগুলব্যাপ্ত অতিশয় তেজো 
মঘ বিবিধবর্ণবিশিষ্ট জাঙ্জলামান্‌ ও অতি বিস্তৃত চক্ষু, এবং 
অনাৰৃত অসংখ্য সুখ দেখিয়া, আমার মন অস্থির হইয়াছে, 
ধৈর্যাবলম্বন করিতে পারিতেছি না। হে বিষ]! তোদাব 
মুখ দর্শন কারয়া ভয়াবেশে দিক সকল জামিতে পাঁরিতেছি না 
এবং স্থথ গাইতেছি ন!। হে জগদাধার! তুমি প্রান হও । এই 
ঘে ছুর্ষোধনদি ধতরাইসপ্তানগণ ও ভীম্ম, দ্র, কর্ণ, জঙ্যদ্রথ 
গ্রভৃতি বাজাগণ। এবং আমাদের প্রধান গ্রধান যোদ্ধা শিখণ্ডী 
ধষ্ছ্য় প্রভৃতি ধাবমান হইয়া! তোগার বিকট দত্তযুক্ত তব 
মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে, ইহাদের মধো কারে! কাঁদা মগ্তক 
চুর্ণ হইয়া তোমার দত্তের স্ধিস্থলে সুংপগ দৃষ্ট হইতেছে। 
ঘেমন নানা নদ নদীর জললোত ্বভাবত সমুদ্রাভিমুখে যাঁইয়। 
সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই বীর সকল তোমাৰ ফরাল 
বনে প্রবেশ করিতেছ। অথবা যেমন পতর্দ সকণ জান. 
পুর্বক বেগে ধাবমান্‌ হই মরণার্থ জলন্ত অগ্নি মূধ্যে গ্রবেশ 


৬২ শ্রীমন্তগবদদীতায় সর বন্গান্থবাু। 


করে, সেই ন্বপ এই লোক সকল তৌগার বিকট সুখে গ্রবেণ 
কৃন্সিতিছে। তুমি ও তোমার ভযন্কর সুখ সকলের দ্বারা এই 
বীরগণকে গ্রাস করিতেছ। আর তোগার দীন্তিরাশি জগৎ 
উত্তপ্ত করিতেছি। 

হে দেবশ্রষ্ঠ! আমি তোমাকে প্াণীম করিতেছি, ভুগগি 
, গ্রসর হও। তোমার দ্বরূপ যখন এবসুত ভয়ঙ্কর ; তবে তুমি 
কে। তাহা আমকে বল। তুমিযদি আদি পুরুষ, তবে কি 
নিষিত্ত এরূপ করিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে গাগিতেছি না? 
অতএব তোমাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি। 

অঙ্জুমের এবম্্ীকার প্রার্থনায় শ্রীকুষ্। কহিলেন, আমি 
লোক সকলের ক্ষয় কর্তী উৎকট কাল। ইহণোঁকে সর্ধ প্রাণীর 
সংহারার্থে বৃত্ত হইয়াছি। তুমি ব্যতিরেকে, ভীগ্গ ড্রোণাদি 
যোদ্ধাগণ কেহু জীবিত থাকিবে না। অতএব তুমি যুদ্ধার্থে 
গাত্রোথান করিয়া, অজেয় ভীঘ্ম ভ্রোণাদিকে পরাজয় পুর্ব 
যশোলাভ কর। এরং অনায়াসে শক্র পরাজয় পুর্ব্বক সুসম্পন্ন 
রঁজ্য ভোঁগকর। দিও আমি তোশার শক্র সকগকে নষ্ট 
করিয়া রাখিয়াছি) তথাপি তুমি নিমিত্ত মার হও । যে সমস্ত 
ধ্যক্তি হইতে আঁশদ্ষাধুক্ত হইয়া তুমি অয়পন্দেহ করিতেছ, দেই 
ভীন্ম, (1৭, জয়ব্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্ত যোদ্ধাগণ মৎকর্তৃক হত 
হইযা অবস্থিত করিতেছে । তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, কেহ 
তোমাকে পর়্াভব করিতে গাঁরিবে না। 

সপ ধতরাষ্্রকে কহিলেন, অর্জুন, শ্রীকুষ্ণের এই সকল 
বাক্য শ্রবণ কয়িয়। অতি ভয়ে কীপিতে কীপিতে অতি নত্রতাঁবে 
শ্রীকষ্ণকে প্রণাম করত ক্কতাপ্রলিপুটে গ্গদন্থরে কহিলেন; "হে 


একাদশ অধ্যায়? ৩ 


স্্বীকেশ | তোমার মাহাম্থ্য সংকীর্ভনে যে কেবল আমিই, স্ষ্ট 
হই এমত নহে, সমুদয় জগৎ গ্রহ্্য ও অন্ধরক্ত হয়। র্রাক্ষসগ 
যে তোমাকে দেখিয়া! ভীত হওত নাঁনা দিগে পলায়ন করে, এবং 
সিদ্ধগণ যে তোমাকে প্রণাম করেন, তাহা অতি যুক্তি দিদ্ধ), 
যেহেতু তুমি অনস্ত ও দেবগণেব ঈশ্বর, এবং ব্র্গার ওক ও জনক 
হও) তুমি ব্যক্ত অব্যক্ত উভের মুল্গকারণ পরত্রগ্গ। তুমি অনাদি, 
সুতবাং দেবতাবিগের আদি পুরুষ। অতএব তুমিই এই সংসা- 
রের লয়্থান, সমুদাঁধ বিশ্বের জ্ঞাতা, জেয় বপ্ত, এবং তুমিই 
পরম ধাম। হে অনস্তরূপ! তুমিই বিশ্বব্যাপক, তুমিই বাঁঘু, 
যম) অগ্নি, বরুণ, চক্র ও প্রজাপতি, আর তুমি গ্রজাপিতির 
পিতা, সুতরাং তুমিই পিতামহ! অতএব তোমাকে আগি সহ 
সহ বার প্রণাম করি। তোমার সন্দুথে ও পৃষ্ঠভাগে এবং 
দকল দিকেতেই প্রণাম করি। তুমি অপরিমিত, সামর্থ্য এবং 
অপিরিমিত পরাক্রম বিশিষ্ট সর্বব্যাপক ও সর্ধস্বক্ূপ। আমি 
তোমার মহিমা না জানিয়া সামান্য সখ! জ্ঞানে প্রণয় বা অনব- 
ধানতা প্রযুক্ত হে কৃষ্। হে যাদব, হে সথে ইত্যাদিয়মাহা বপির়্াছি, 
এবং বিহার, শয়ন) ক্রীড়া ও ভোজনাদি সময়ে অথবা নির্জন|ব- 
স্থান সময়ে অথবা মখাগণ পমক্ষে তোঁমাঁকে যে অবহেলা করি” 
যাছি? হে অচিন্তানীয় গ্রভাবাঘিত ! সেই সকল অপরাধ ক্ষমা] 
প্রার্থনা করি। হে অনুপম প্রত! তুমি এই চরাচর জগতের 
গিতা, সকলের পুজা এবং শুরুর গুরু গরম গুরু, জিলে।কে 
ভোমা হইতে অধিক আর কেহ নাই। তুমি জগতের স্ততি 
বিষয়। তে(মাকে দণ্ডবৎ গ্রণাগ করিয়া গ্রস্নতা প্রার্থনাশ্কারি। 
হে জগদীশ! পিতা যেমন পুভ্রের। স্থা যেমন সার, এবং 


পে 


৬৪ শ্রীমন্তগবাগীতার সরল বঙ্গানুনাঁু। 


শ্রিয় বেমন প্রিয্বার অপরাধ ক্ষঘ। কবেন, তদ্রুপ আগার অপ- 
বাথ ক্ষম! কর | হে দেব দেব, হে অগদাধার! তোমার এই 
বিশরূগ দেখিয়া! স্ব হইলাম। কিন্তু ভরে আগার মন চঞ্চল 
হুইয়াছে। অতএব তন্নিবারণার্থে প্রসন্ন হইয়া গেই পুর্ধরগ 
দর্শন করাও। হে অপরিশিতঅবয়বনিশিষ্টবিষ্বমূর্তে! আঁি 
পুর্বে যেমন তোমাকে কিরীটঘুক্ত, গদ।বারী, ও চক্রহস্ত 
দেখিয়াছি, এক্ষণে সেইরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি সেই 
চতুভূ্জ রূপে আবিভূতি হও । » 

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, «অঙ্জুন! তুমি কি নিথিস্ত 
ভয় করিতেছ। আমি প্রমন্ন হইয়া তোমাকে আপন 
যোগমায়া বলে তেজোময় বিশ্বীধার এবং আঁদ্যত্তবহিত 
পরমরূপ দেখাইলাম | যাহা পুর্বে কখন ও কোন ভক্ত কর্তৃক 
দৃষ্ট হয় নাহি । হে অর্জুন! তুমি ভিন্ন কোন ব্যক্তি বেদাধ্যারন 
বা! যক্জবিদ্যাধ্যয়ন" এবং অগ্নিহৌত্রাদি ক্রিয়।সমূহ সকলের দারা' 
ও চান্দ্রায়ণাদি উগ্রতপন্যা দ্বারা আমাৰ এবভূত স্ববগ দেখিতে 
পায় মাই। তুফিঃমদনুগ্রহে কৃতার্থ হইলে। যি এই ঘোরনগ 
দর্শন করিয়া তোমার আতঙ্গ হইয়া থান, তাহা এখন দুর 
হউক । তুমি তয় শুন্য হইয়া গরসঘনে আম।র পুর্ববনূপ দর্শা 
কর।” ” | 

সপ্জয় ধৃতরাষ্রকে কহিলেন, বাসুদেব এই দ্ষল বথাঁ 
বিয়া অঙ্জুনকে স্বীয় পুর্বরূপ দর্থন করাইদেন | এবং ভয়গ্রাঞ্চু 
অর্জুনকে সুস্থ করিলেন । 

ন কহিলেন," হে জনার্দীন! তোমার" এই শান্ত মনুষ্য, 

রূপ দর্শন রুরিয় সথস্থ হইলাম। শরীক কহিলেন, অঞ্জন ॥ 


দ্বাদশ অধ্াধ। * ৬৫ 


আমার মে বিশ্বর্প তুমি দর্শন করিলে, এই দর্শন অতি ছুর্নভ। 
দেবতারা এইরূপ দর্শনার্থ সর্বদা আকাজ্কা করেন । তুমি আঁস।র 
যেরূপ দেখিলে, তাহা বেদাধ্যনন, তপস্যা, দান, কিনব যর্জ ঘারাও 
কেহ দেখিতে পায় দা। হে অর্জুন! কেবণ পরমেশ্বরনিষ্ঠ- 
ভক্তিঘারা” আমার এই বিশ্বরূপকে গ্রতাক্চ করিতে ৪" 
জানিতে এবং ইহাতে লীন হইতে পারে। এক্ষণে সর্বশাতোব" 
সার পরমরহস্য শ্রবণ কর। হে পাঁওব | যে ব্যক্তি কেবল আমার 
উদ্দেশেই বর্ম করেন, আমাকে পরম প্রয়োজন বলিয়া জানেন, 
এবং আমাকেই আশ্রয় করেন এবং যে ব্যক্তি পুভ্রাদিতে 
আক্তি শূন্য ও সকল 'প্রাণীর গতি শক্রতা শুন্য হইতে পারেন, 
তিনিই আমাকে গ্রাপ্ত হন। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


অর্জুন কহিলেন, “ হে কৃষ্ণ! ধাঁহারা পরমনিষ্ঠাযুক্ত হইযা 
তোমাতে সর্ধকর্মসমর্পণ পূর্বক তোমাঁকে নিশ্বপ, সর্ধজঞ, 
এবং সর্বশজিমান্‌ জানিয়া ধ্যান করেন, আর ধাঁহারা তোম।কে 
অনির্বচনীয় ব্রদ্ধ ভান করত উপাসনা করিয়া! থাকেন, এতছুভখের 
মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যোগবেস্তা ? * 

শ্রী কহিলেন, « ধাহার। আমাকে সবর্জতাদি গাব 
জানিয়! আঁগাতে একান্তচিত্ত হয়, এবং মত্গ্রীত্যর্থ বর্দা মুষ্ঠা. 
নাঁদি দ্বারা শ্রদ্ধীধুক্ক হইগ্না আঁমার আরাধনা করেন) তাহীবাই 
আমার যতে পরমণযোঁপী। ধাহীব ইত্জিয় সকল বপীভুত্ি এবং 
ধিনি সকল প্রাণীর হিতকারক ও সর্ব সমবর্শী তিনি পরব্রদ্গকে 


৬৬ ॥ শ্রীমস্তগবদগীতাব সরল বঙ্গানুবাদ । 


” সর্ধব্যাণক, অিস্ত্য, অনির্দেপ্ত, অব্যক্ত, অচল ও নিত্য; জান 
করিয়] উপাসনা করিলে, আমাকে প্রাপ্ত হন। অব্যক্ত নির্ধি' 
গেষ গরক্রন্গে যাহাদের চিত্ত আসক্ত হইম্সাছে,। তাঁহাদের 
অধিকতর র্লেশ হয়, যে হেতু অব্যক্ত ব্রহ্গাবিখয়ক যে নিষ্ঠা, তাহ! 
দেহভিমাঁনী মঙ্থষ্য কর্তৃক অন্যান্য ছুঃর প্রাপ্তির স্তায় ছঃখ 
দ্বারা গ্রাপ্ত হয়। যাহারা তৎপর হইয়া আঁগাঁতে সর্ব বর্ম 
' সখর্গণ পূর্বক আমাকে ধ্যান করিয়া, ্রকান্তিক ভক্তি যৌগ 
দ্বাৰা উপাঁপন। কবেন) তীঁহাদিগকে আমি মৃত্যুভয়মুন্তমংশাঁর- 
সাগর হইতে অল্পকাঁল মধ্যে উদ্ধার করি । অতএব হে অর্জন ! 
তুমি সংকল্পবিকল্পাত্মক মনকে এবং নিশ্চয়াস্মিক বুদ্ধিকে আঁমাতে 
নিবিষ্ট কর। এরূপ করিলে, আমাৰ অনুগ্রহে জ্ানবাঁন্‌ হই 
দেহান্তে আমাকে গ্রাপ্ত হইবে। যদি তুমি আমাঁতে চিত্ত স্থির 
রাখিতে ন! পাঁর, তবে পুনঃ পুনঃ আমার অন্থন্মরণরূপ যোগা- 
ভ্যাস দ্বারা আর্মাকে পাইবার যত্ন কব। যদ এবগ যোগাভ্যা- 
মেও অসমর্থ হও, তবে একাঁদশীব উপবাস, ত্রত ও পুজা এবং 
নামস্ংকীর্ডন গ্রত্ৃৃতি ঘন পুর্বক আঁধাব প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠান কর, 
তাহা হইলে যুক্তি প্রাপ্ত হইবে যদ্দি এই সকল বর্দ করিতে 
অশক্ত হও, তাহা হইলে আমার শরণাপর হুইয়া চিত্ত সংযম 
পুর্ব ্হিক বা পারলৌফিক সকল বর্ণের ফল ত্যাগ কর। 
সম্যকজানরহিত অভ্যাস হইতে উপদেশ পূর্বক যুক্তি সহিত 
জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, এ জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যারাপেক্ষা কর্মফলাঁ- 
কাজ্জাত্যাগ শ্রেষ্ঠ; ফণাকাঁজ্া নিবৃত্তি হইগে আমার অনুগ্রহে 
সংসারশীস্তি হয়। যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর প্রতি দ্য না 
করেন, এবং-উতভমের প্রতি মাঁৎসর্ধ্য শুগ্ভ ও সমাঁনের প্রতি 
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মিত্রতা করেন, হীনের গ্রতি দয়াবার্‌, হন, অন্যের জুথে স্বুখীঃ 
আন্যের দুঃখে ছুঃখী ও ক্ষমাযুক্ত হন, এবং যে বক্তি লাভাপাঁভে 
পরসননচিতত সরধদা,অগ্রমত্ত সংমতন্বভাব, আমার বিষয়ে বিঃস- 
* নদিগ্ধ মন হইয়া আমাতে মন ও বুদ্ধিকে সমপর্ণ করেন, তিনিই 
আমার প্রিষ্ব হন। যে ব্মুক্তি হইতে ভয়মুক্ত ব্যক্তিরা ফোঁভ না 
পাঁধ, যিনি লোক হইতে ভয়াশঙ্কায় উদ্বেগপ্রাপ্ত নহেন, ধিনি 
আভীষ্টগাভে আহ্লাদিত নহেন। পরেব ইষ্টলাভে অসহিষ্ণুতা 
নহেন, এবং যিনি আস ও মনের গ্লানিশুগ্য, সেই ব্যক্তি আমার 
প্রিয়। যে ব্যক্তি প্রিক্ববস্ত পাইলে আহ্বা।দিত না হয়। এবং 
আগ্রিয়োতে দ্বেষ, অভীষ্ট বস্ত নাশে শোক, এবং অপ্রাণ্ড বস্তর 
আকাঁজ্জা না করেন, এবং যিনি পাপপুণ্যত্যাগ পুর্বক ভক্তি, 
মাল্‌ হম, দে ব্যক্তি আমার প্রি । যে'ব্যক্তি শত্রু গিতে সম- 
ব্যবহার করেন, মানাপমাঁনকে সমজ্ঞান কবেন, শীত উষ্ণ সুখ 
ছঃখ প্রস্থৃতিকে সমান সহা করেন, কোন বিমিয়ে আসপ্ত না 
হন, এবং যাহার স্ততি এবং নিন্দার সমজ্ঞান, যিনি অদৃষ্টাবীন 
নন্ধ বস্ততে দন্ত, ধিনি একস্থানে নিয়ত বাঁস না করেন, ঢিনি 
বাক্য স্যম করেন এবং ধাঁহার কু স্থির হইয়া ভক্তিগান্‌ হর 
সে ব্যক্ি আমার প্রিম্ন। উক্ত ধর্দা সকল যিনি পরদধাপুর্বক 
অনুষ্ঠান করেন এবং আমাকে পরমজ্ঞান করিষা আম[র ডন 
হন, সে ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয় ।*), 


৬৮, ভীপ্তগবদীতার সরল বঙ্গগুধান | 
প্রয়োদশ অধায়। 


 স্ীকৃধ্* কহিলেন, “হে কু্তিনস্দন! এই শরীর ভোগ 
স্থান। ইহাতে সংসার রূপ পশ্যের অন্কর হয়। এনিমিত্ত এই 
শীরকে ক্ষেত্র বলে। যিনি এই শরীরকে, আমার বলিয়া মানেন, 
তিনি সংসারী। এজন্য শরীর ও জীবের প্রভেদবেভীরা জীধকে 
ক্ষেত্র্ত কহেন। এই সংসারী জীব আমি অর্থাৎ পরমেশ্বর । 
এ শেত্রের এবং ক্ষেত্রজ্জের যে পৃথক্‌ জ্ঞান, তাঁহা আমার শতে 
মুক্তির কারণ। এই শরীরবপ ক্ষেত্র যে স্বভাঁব বিশিষ্ট, যে যে 
ধর্ণবিশিষ্ট। যে যে বিকারযুক্ত, যাঁহ। হইতে ইহা জন্মে এবং 
তাহা! যে ভেদবিশিষ্ট ; এবং ক্ষেতজ্ঞ জীব যে স্বভাববিশিষ্ট) 
এবং যেরূপ গ্রভাবান্বিত/ তাহা! সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ কর। 
বশিষ্ঠাদি খধি সকল যোগধ্যানধারণাদির বিষয় পে, এবং 
বেদ সকল নিত্যনৈমিত্তিক কাঁষ্য কর্াদির বিষয় রূপে, এর্গ' 
সত, ব্রঙ্গপদস্বর্ূপলক্ষণাযুক্ত উপনিষদ্বাক্য এবং যুক্তিযুক্ত 
বাক্য মল তোমাকে সংক্ষেপে কহিতেছি। পৃথিবী, জল, 
তেজ, বাঁযু। আকাশ এই পঞ্চমহাভৃত ; অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মুল 
প্রকৃতি ; এবং চু, কর্ণ। নাসিকা। ভিহবা। ত্বক পঞ্চজ্ঞানেন্রিয় ; 
বাক্‌, গাপি, পাঁদ, গাঁু। উপস্থ পঞ্চকর্থেজিয়। মন) ও ইঞ্জিয় 
গ্রা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শু এই পঞ্চ; ও মনের ধর্ম ইচ্ছা 
দ্বেষ, সুখ, ছুঃখ। চেতনা, ধৈর্য্য এই ছয্ন ; এবং শরীব সবিকাঁব 
ক্ষেত্র। আত্মঙ্গাথা, কাপট্য, এবং পরপীড়নত্যাগ, সহিষুতা, 
সরলতা। সদ্গুরুসেবা কা্জিক এবং মানসিক শুটিতা, সৎ্পথে 
অবৃত্ি, শরীরসংঘম। ইজিযতুষ্টিজনক বন্ততে অনাদর) অহ্কাব 
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ত্যাগ, জন্ম তু রা ব্যধিতে যে ছুঃখ এবং দোষ তাহার বার 
খর আলোচনা, সী, পুত্র, গৃহাদিতে ন্বেহখুন্য। এবং স্ত্রী পুজা 
দির সুখ ছঃখে, গুথ ছুংখ পবিত্যাগঞ্চ অভীষ্ট বা অনিষ্ট প্রা্ডিতে 
সমভাব, পরদেশরে নিশ্চলা ভক্তি, অন্তঃকরণগ্রসতাঁজনক 
স্থানে বাস, গ্রাম্যজনগণ্রে সভাঁতে অসস্তোব, আগ্মজ্ঞানে নিষ্ঠা, 
তত্বজ্ঞানের আলোচনা, বশিষ্ঠ প্রভৃতি খবি সকল আত্ম 
শ্লাধাদি পরিতাগ গ্রভৃতি যাহা করিয়াছেন, সে সকলকে পরি- 
ত্যাগ এবং খাঁহাকে জানিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, তিনি উৎপত্তি- 
রহিত, তিনি বিধিনিষেধের বিষয় নহেন, তিনি অচিস্ত্যনীয় 
শক্তি দারা সর্বত্র হত্তপদ্াদি বিশিষ্ট ; সর্বত্র চচ্ফু, মন্তক। মুখযুক্ত, 
ও কর্ণঘঘ হইয়া সকল এরাণিরূপে বিবাঁঞজজ করিতেছেন) তিনি 
দূপরসাদিতে গ্রকাশমান্ তিনি আসক্ভিশূন্য হইম! সকলকে 
ধারণ করিযাছেন ; তিনি নিজে নিশুণ হুইয়াও সাদি গুগ মক- 
লের গাঁলন করেন) তিনি স্থাববজগম তাৰ গ্রাণীর অন্তর 
বাহিরে অবস্থিত; তিনি সকগের কারণ, পোযক” নাঁশক এবং 
সষ্টিকালে পৃথব্‌ পৃথক বগে উৎপত্তিশীণ ; তিনি কুর্ধা। চর, 
অগ্ঠি গ্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থ সকলের প্রকাশকঃ তিনি বুগ্গি- 
বৃভিতে প্রকাশমান্‌ঃ তিমি রূপ রসগ্রভৃতি দ্ধণে জাঁণগোচিব 
ও জ্ঞানগম্য এবং সকল প্রাণীর স্বদয়ে সর্বনিয়ন্তা স্বন্কুপে অধ- 
স্থিত। বশিষ্ঠাদি খষি পকল জ্ঞান সাধন ও জ্রেয় বিষ্যক যাহা! 
কহিয়াছেন, তাহা এই তোম।কে সংক্ষেপে কহিলাম। আঁশার 
তক্তগণ ইহা জাতি হইয় বর্ত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হয়েন। 

গ্রন্কৃতি ও পুরুষ উভষ অনাদি। প্রকৃতি হইতে সুখ, দুঃখ, 
মোহ গতি, বিকার জনো। প্রন্কাতি শবীর্ধপে ইন্জিগ্রণের 
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জুথ দুঃখের হেতু । এবং জীব সুখ ছূঃখাদি ভোগের কারণ, 
কপিলদেব গ্রভৃতি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। গ্ররুতির কার্য থে 
শ্রীর তাহাকে জীব আত্মন্ষপ মানিয়া থাকেন বলিয়া জীব 
এ্রকৃতিজাত গুখছ্ঃখাদির অনুভব করেন) এবং দেবাদির 
ও পঙ্বাদির শরীরে যে জীবের গ্রকাশ, ঠতাহাতে শুভাতুভ কর্ণা- 
কারক ইন্জরিক্সগণের সহিত ইন্জিয়সংশর্থই উৎপত্তির কারণ। 
ওঁকৃতির কাঁধ্য শরীরে জী বর্তমান হইগ়াঁও শরীরের দৌধ 
গুথাদিতে আবদ্ধ হন না) যে হেতু তিনি দেহের নিকটস্থ পাক্ষী- 
স্ব্ূপ এবং আঁজাদাঁয়ক। উশ্বরর্ূপে শরীরের পাঁক, অন্ত 
ধামী এবং ক্রঙ্গাদির অধিপতি । যে ব্যক্তি জীবকে এইন্ধপ 
এবং গ্রকুতিকে সুখ ছুঃখাঁদির কারণ কূপ জানেন। তিনি শান্ত্ীয়” 
গথ উল্লজ্বন করিলেও ক্রমে মুক্ত হইতে পাঁরেন। কোন 
কোন বাক্কি ধ্যানে মন দ্বারা দেহ মধ্যে আঁত্মাকে দর্শন করেন, 
কোন ব্যক্তি গ্রকুতি পুরুষের গরভেদালোচনা দ্বার আত্মার 
সাক্ষাৎকার করেন। কোন ব্যক্তি যমনিয়মাপন প্রাণায়াম এত্যা- 
হাঁর দারণ ধ্যাঁন সমাধি ন্বরূপ অষ্টাগ যোগ দ্বারা, এবং কোন 
ব্যক্তি ভগবৎ পরিচর্য্যাদি কর্দর্ষে।গ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। 
যাহার গুর্ববোক্ত লক্ষণঘুক্ত আত্মাকে জানঘোগ প্রভৃতি দ্বারা 
সাক্ষাৎঞ্যরিতে না গাঁরে। তাহারা কেবল শদ্ধা পূর্ধক অ।চার্ষেযর 
উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধ্যান করিগেও কমে সংসার হইতে 
ভভীর্ণ হয়। 

ভে অজ্জুন| স্থাবর ব। জঙ্গম থে কিছু কেব্ল এঁকৃতি 
পুরুষ সংযোগ হইতে জদো। পরমাত্মা স্থাবর জগমাত্মক সকল 
প্রাণীতে অমভাবে আঁছেন। কিন্তু গ্রাণিসকল নষ্ট হইলে 
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তিনি নষ্ট হন না) যে ব্যক্তি এরাপ জানেন তিনি উত্তম জ্ঞুনী । 
যে ব্যক্তি আতকে অনশর ও সর্ধত্র সমান ভাবে বিরাজমান্‌ 
দেখেন, তিনি "আত্মা দ্বারা আত্মা নাশ করেন না অর্থাৎ 
নচ্ছিদ্বানন্দময় আত্মার স্বরূপকে অবিদ্যা দ্বারা আবরণ করিয়া, 
নশি করেন না, এজন্য*তিনি মুক্তি গাণ্ড হন। দেহ ইঞ্জিয়াছি 
রূপে পরিণতা যে প্রকৃতি, তিনি পুরুষের অধিষ্ঠানগ্রযুক্ত দকল 
কর্ম কবেন। দেহে আত্মীভিমান না হইলে আব্মশ্বরূপতা 
কোন কর্ণা করেন না। ইহা যিনি জানেন, তিনি পরমঞ্জানী। 
স্থাবর জঙ্গমাত্মক দেহ সকল প্রলয় সময়ে পরমেশ্বর শক্তি স্বব্ধপ 
প্রচুতিতে লীন হয় এবং সৃষ্টি সময়ে সেই প্রকৃতি হইতে বিস্তৃত 
হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি এই আলোচনা করেন অর্থাৎ দেহভেদ- 
ভন্থ আত্মার ভেদ নাই মগগে করেন, তিনি বগ্গ প্রাপ্ত হন। পর- 
মাতম] উৎপত্তিরহিত এবং নিশু, এজন্য তিনি উৎপত্তিনীশাদি 
বিকারবিহীন। তিনি শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না এবং 
কর্মী ফলেতেও লিপ্ত হম না। যেমন আকাশ, সবল বস্তুতে 
স্থিত হইয়।ও হুগ্মাতীপ্রযুক্ত কোন বস্ততেই গ্িগ হয় না, ন্তেমভ 
পরমা পর্ধদেহে স্থিত হইয়া ও (দেহের দোষ গুণে লিগ্ত হন লা । 
যেমন হুম্্য সকললোককে প্রকাশ করেন অথচ কিছুতেই খিপ্ত 
নহে, ভেমনি অশেষ দেহের গ্রকাশক মাত্র, দৌষ *থে লিপ্ত 
লন। াহার! জ্ঞানবপ চু দ্বারা দেহের এবং আত্মার এই 
গ্রভেদ দেখিতে গাঁন এবং ভূত সকলের গ্রকৃতি হইতে মুক্তি 
উপীষ ধ্যানাদি জানেন, তাহারাই মুক্ি প্রাপ্ত হূন। 


হ 
স্পেস 
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গুভগবান্‌ কহিলেন, "পরমাত্মনিষ্ঠাজ্ান” ও তপদ্যাদি- 
বিষ়াক জ্ঞানের মধ্যে যাহা উত্তম এবং যদ্থার! মুনিগণ দেহবদ্ধন 
“হইতে মুক্তি পাইগ্লাছেন, সেই জ্ঞানোপুদেশ তোমাকে" গুবর্ধার 
িহিতেছি। সাধক এই জ্ঞানানুষ্ঠান করিলে আঁমার স্বন্ষপত্থ 
প্রাপ্ত হয়, স্থট্টি সষে ত্রাঙ্দাদিব উৎগভি হইলেও তাহার জন্ম 
হুর না এবং ম্হাগ্রলয় সময়েও প্রলয়ছঃখ প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ 
তাঁহার" পুরর্জন্ম হয় না। দেশত ও কাঁলত অপরিচ্ছিন্ন ষে 
রন্মপ্ররুতি তিনিই আমার গর্ভাধান গ্থান। প্রলয় কালে আঁমি 
তাহাতে চিদাভাসপ বীজ নিঃক্দেপ করি । নেই বীজ হইতে 
তর্মাদি ভূত সকলের উৎপত্তি হয়। মন্য্যাদি সফল যোনিতে 
যে সকল মুর্তি জনে) তুন্গ-গ্রক্কতিই তাহাদিগের মাতা, আর 
আমি প্রক্কতি?তু জীবন্নীপ বীজবপন কর্তা পিতা। স্চ। রজ, 
তমঃ এই তিনগডণের সমভাবে অবস্থানের নাম গ্রক্কৃতি। 
* এই খপত্রয প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইয়া স্কুল দেহকে আত্মা 
জান করতঃ দেহস্থিত চিদংশ নির্ক্বিকীর জীবকে দুখ হৃঃখ 
মোঁহাদিতে যুক্ত করে। ওই ভিন গুণের মধ্যে সত্বগুণ নির্ম- 
লতা প্রযুক্ত প্রকাশক এবং শাস্ত। শাস্তের কীর্ধ্য সুখ এবং 
প্রকাশকেব কার্য জান। এই ক্ুখ এবং জানে জীবকে আবদ্ধ 
করে অর্থাৎ জীব আমি সখী, আমি জ্ানী বলিয়া অভিমান 
করে। রজোগুণ অন্্রাগের কারণ এ রজোগুণ হইতে অপ্রাপ্ত 
বস্ততে অভিলাষ এবং গ্রাপ্ত বস্তুতে প্রীতি জমে; এজন ঝুজো" 
সণ দৃষ্ট এবং অদৃ্ার্থক ক্রিন! সমূহে জীবকে আসক্ত করিয়া 
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ঘ্ধ করে। উমোঁগণ আবর্পক্তিগ্রধানা গ্রক্কাতির আশ 
হইতে উদ্ভূত, অর্থাৎ অজ্ঞানজাত। এজন্ত অনব্ধানতা' 
আলস্য ও নিদ্রা্দির দ্বারা তমোখুণ জীবকে অবিদ্ধ করে। 
সন্বগ্ুণ স্থুখে ও রজোগুণ কর্মসমূহে যোজনা করে, এবং 
তমোগুণ'জানকে আবরণ করিয়া অনবধানতা ও আঁলস্যাদিতে, 
নিঘুক্ত করে। হে অর্জুন] জীবের অনৃষ্টবশতঃ সত্বগুণ 
ঘ্জ ও তমোগুণকে পরাভব করিয়া উদয় হয় এবং জীবকে, 
স্থথাদিতে যুক্ত করে। এই প্রকারে রজোগণ, সত্ব ও তমো- 
শুণকে পরাভব করিয়া গ্রাছভূ্ত হয় এবং আঁপন কার্য 'তৃ্ণা' 
দিতে যুজ করে এবং তমোগুণ সত্ব ও রজোগুণকে পরাভব 
করিয়া গ্রকাঁশ পায় এবং তাহার কার্ধ্য অনবধাঁনতাঁ আলন্তাঁ- 
দিতে যুক্ত করে। জীবেব ভোগস্থান দেহে যখন চক্ষু কর্ণাদি 
ইন্ছিয় সকলেব স্ব স্ব বিষয জ্ঞান প্রকাশ পায় এবং সুখান্থভব 
হয, তখন নব্বগুণের দ্ৃদধি হইয়াছে জানিবে /*ধখন লোভ 
অর্থাৎ বহুধনীগম থাকিলেও তাহা বারম্বাব বৃদ্ধি করিবার অভি: 
লাঘ ) গ্রনৃত্তি অর্থাৎ সর্বদা কর্ধকরণের ইচ্ছা ও অট্টালিক$দি 
মহ গৃহনিক্মীণের উদ্যম ১ অশম অর্থাৎ আমি ইহা করিয়া পরে 
এই কর্ম করিব এইরূপ সংকল্প ; এবং স্পৃহা অর্থাৎ যখন দৃষ্টবন্ত 
গ্রহণেচ্ছা হয় তখন রজৌগুণের বুদ্ধি জাঁদিবে, এবং 
খন বিবেক এবং উদ্যম নাশ হয় এবং কর্তব্য বিষয়ে অনুসন্ধান 
ত্যাগ ও মিখ্যাতে মনোনিবেশ হয় তখন তমোগুণের তুদ্দি 
জানিবে। সত্বগুণের বৃদ্ধি 'সময়ে দেহধারী জীব মৃত্যু গ্রাপ্ত 
হইলে, সেই জীব্‌ হিরণ্যগর্ভ গ্রভৃতির উপাঁসকদিগের বোঁক 
প্রাপ্ত হয়, অর্থৃৎ স্ুখভোগের যে বিশেষ বিশেষ স্থান তাহ! 
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প্রাপ্ত হয়। রজ্বোগুণবৃদ্ধি সময়ে মৃত্যু হইলে, কর্ম্মাসক্ত মন্ুযযা- 
লোকে জন্ম হয়। এবং তদৌগুণের বৃদ্ধিকালীন মৃত্যু হইলে 
জীব পখাঁদি মূঢ় যোনিতে আনাগ্রহণ করে। পপাত্বিক ক্রিম 
ফল সুখ, রাজসক্রিয়ার ফল ছুংখ এবং তামসপ্রিয়ার ফল মূঢুতা,» 
কগিলদেব প্রভৃতি কহেন। যেহেতু সব্তুণ হইতে জ্ঞান জনে, 
রজোগুণ হইতে নোত এবং তমোুণ হইতে অনবধাঁন, মোহ 
গু অজ্ঞান জনো । সত্ৃগ্তণাবলম্বী ব্যন্কিগণ সত্বগুণের তারতম্য 
বশে মন্থযালোক, গন্ধব্বলোক, পিতৃলোক কিম্বা দেবলোকাদি 
সত্যলোক পর্ধান্ত উর্ধে গমন করেন। রজোগুণাঁবলক্বীব্যক্তিগণ 
মন্থযালোকেই জনে এবং শী গুণের তাঁরতম্যবশে অধিক ছুঃখী 
ও অন্ন ছুঃখী হয়। এবং তমৌখণযুক্ত ব্যক্তিগণ তমোঁগুণের 
তারতম্যাধীন ' তাঁমিঅ মহাঁরৌরবাদি নরকগাশী হয়। যখন 
জীব বিবেকী হইয়! বুদ্ধযাদিক্পে পরিণত বন্বাদ্দিগুণ সকলের 
কত্ৃত্ব দেখেন,” এবং আত্মাকে উ সকল গুণ হইতে পৃথক্‌ অথচ 
পাঁ্ীশ্বরণ দেখেন, তখন নেই জীব তরঙ্গ প্রাপ্ত হন। দেহ" 
কারে পরিণীমপ্রাপ্ত জীব সত্যাদি 'গুণত্রয় অতিক্রম করিলে পর, 
এ গুপত্রয়ের কার্ধ্য জগা, মৃত্া,' জনাও ছুঃখাদি হইতে যুক্ত হই! 
গপরমানন্দ প্রাপ্ত হন ।» 
অঙ্জুন কহিলেন, “হে এভো! খুগাঁতীত বাতির চিহ্ন কিঃ 
তাহার আচার কিগ্রকার। এবং তিনি কি গ্রকারে গুণে 
অতিক্রম করেন ?” গানে 
শ্রীকষঃ কহিলেন, "সত্বগুণের কায জ্ঞানাদি, রজোুথের 
্ষা্ধা প্রবৃত্তি গুভৃতি, এবং তগোগুণের কাধ্য মোঁহাঁদি উপস্থিত 
হইলে যে ব্যক্তি ছঃখ টিবেচলায ইহাদিগ্কে দ্বেযুন! করে। এবং 
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ইহাদিগ্ের অন্থপন্থিতিকালে জুখ বিবেচনায় যে বুযুক্তি 

আঁকাঁক্ষা না করে, তাহাঁকেই গুণাতীত কা 'যায়। মিনি 

উদাসীনের ন্যাগ্স সাক্ষীন্বরূপে অবস্থানপুর্বক সতবাদি গুণয়ের 

ার্ধ্য সখ ছুঃখাদিতে অবিচলিত। যিনি, এই গুণত্রয় আপনাপন 

কার্য করিভেছে, আস সহিত ইহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই 
এরূপ বিবেক জ্ঞাণাবলঘনে থাকেন এবং চঞ্চল লা হন, বিনি 

আপনাকে আবত্মস্বরপ জাঁনিয়! সুখ ছঃখে মমভাঁবে থাকেন এবং 

লো, বহুমূল্য প্রস্তর ও সুবর্ণ সকলকে তুল্যজ্ঞ।ন বধেন; 

যাঁহার প্রিয় এবং অপ্রিয় উভগই তুল্য হয়; ধিনি বিবেকজ্ঞান 

বিশিষ্ট, স্ততি ও নিন্দায় ঘাহাঁর সমান বোধ) এবং ধিনি মানাঁপ- 
মানে এবং শক্রমিত্রে সমান জ্ঞান করেন ও ইচ্ছাধীন সকগ 

উদ্যম ত্যাঁগ করিতে পারেন, তাহার্দিগকেই গুণাতীত হা যাঁয়। 

ধিদি একান্ত ভক্তি দার! কেবল পরমেশবরের মেবা করেনঃ; 
তিনি ভাঁবৎ খগাঁতিক্রম করিয়! মৌক্ষ প্রান্ত হন। যেমন 

সথধ্যযওল কেবল প্রকাশের ঘনত। প্রযুক্ত মুত্তিঘানু দেখ! যায়, 

দেই রূপ আমি ঘনীতৃত ত্রদ্গ। ও নিত্যের, মুক্তির, সম্মতন 

ধন্ধেব। এবং নিত্যন্থথের গ্রতিতূর্তি স্বরূপ। অতএব আগার 

একাত্ত ভক্ত ঘ্যন্কি অবশ্ই মুক্তি গ্রাপ্তির 'অধিকণরী 1৮ 
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ভগবান্‌ কহিলেন, *শ্ঃ* এই শব্দের জর্থ প্রভাত কাল, এই 
সঃ শব্দের সুহিত স্িত্যর্থবোধক স্থাধাতুর যোগে, শব খ, এই 
গদ পিম্পন্ন হইয়া, গ্রভাত পর্যাস্ত থাঁকিবেক. এই ভার্থ'বঞধীয় ২ 


খ্ শ্রীমন্তগবধীতার সরল বঙ্গান্বু। 


অতুএব যাহাব বাত পর্যন্ত থাফিবার মিশ্চনন নাই, ভাহাকে 
অশ্বখ ঘুলা যাঁয় ১ সংসারকে গ্রাভাত পর্য্ত্ত স্থ]বী ঘন যাঁয় ন 
এই নিমিত্ত বেদে ইহাকে অশ্বথ বৃক্ষ লেন ।” ইহার মূল উর্ধ 
অর্থাৎ পরম পুরুষ পরমায়! ) ইহার শাখা হিরণ্যগর্ভ ন্ধাদি 
জীব) ইহার পত্র সকল জীবের আঁ্জয় ছায়া রূপ বর্ম গ্রতি- 
পাদক বেদ; অর্থাৎ বেদোজ কর্ম্ীরা/ইহ। সেবনীয় £ ইহা গ্রবাহ্‌- 
রূপে চিরকাল চলিয়া, আসিতেছে ; এই হেতু ইহাকে অশ্বথ বলা 
যাষ।, যিনি সংসারকে এইন্ধগ অশ্বখ বৃক্ষ বপিয়। আনেন, তিনি 
বেদবেভ1। পুণাবান্‌ জীব সকল দেবাদি যোনিতে বিস্তারিত, 
হন, তাহারা এই সংসারবৃক্ষের উর্ধগত শাখা) এবং ছুদর্থী 
জীব সকল পঙ্াদি যৌনিতে বিস্তারিত হইয়৷ থাঁকে, তাহার! 
অধঃস্থ শাখা । , খী শাখা সকল।জল, (েচনবূপ সাবাঁদি গুণবৃত্তি 
ছার! বর্ধিত, ও শীখাথস্থানীয় ইঞ্িযৃতিসংযুক্ত বূপরসাদি, 
বিষয় দ্বারা পল্গবিত হুইস্নাছে। ইশ্বর এই বৃক্ষের প্রধান মূল। 
ভোগ বাঁসণী "সকল ইহার অন্তরাল মুলবপে অন্থুপ্রবিষ্ট। প্ঁ 
অস্তবাল মুধ। সকল হইতেই মর্ভলোঁকে জীবের কর্ণ গরাবৃত্তি 
হইয়া থাকে ।, এই সংসারস্থী প্রাঁণিগণ সংসার শ্ৃক্ষের উক্ত 
গ্রকার উদ্ধমূল উপলব্ধি করিতে পারে না, ইহার অন্ত বা আঁদিও 
বৌধগম্র করিতে, পারে না এবং ইহ কি প্রকারে স্থিতি 
করে, তাহও বুঝিতে পারে না.। এই স্ংসারবৃক্ষের সীমা; নাই 
এবং ইহ আনর্থকর, এন্সন্ এই বদ্ধমূল বুক্ষকে অসঙ্গ করিয়া 
অর্থাৎ মমতাত্যাগ ও সমাক্‌ বিচারকপ দৃঢ়শর্ত্র দ্বারা ছেদন 
করিয়। অর্থাত পৃথক্‌ 'করিয়! প্ধাহা হইতে এই ছ্িবস্তনী সংসার, 
গ্রন্থি বিক্তুত হইয়াছে, আমি, দেই আদি পুরুষের ন্মরণাঁপন্ন 
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হই” এই প্রকারে এই সংসারবৃক্ষের মুলীভূত সেই বিষুঠারকে 
অ্েষণ করিতে, ধাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাঁগমন করিতে 
হুযনা। মনুযোরা অহঙ্কার ও মোহবিহীন, পুজাঁদিতে আসক্তি 
চিপ দোষ শুন, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কামনাতে নিবৃত্তি, ও সুখ ছখ, 
জনক শীত উদ্ণ গ্রভৃভি সহিযুং এবং অজ্ঞান শূন্য হইলে অঙ্গ 
পদপ্রাণ্ত হন। যে পদে গমন কৰিলে আর পুনরাঁগমন করিতে 
হয় না, সেই পরমধাম অ।মার। সেধামকে কুর্ধা চন্তর বা অগি 
প্রধধাশ করিতে পারে না। 

আমারই অংশ অবিদ্যাবশত সর্বদা সংসারী ও জীব্নন্বপে 
প্রমিদ্ধ । সেই জীবের শত ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা প্রাঁণ, মন ও 
অন্তান্তি কর্পোর্জিয় গ্রভৃতি, যুদ্তি ও গ্রলয়কাঁলে মদধিঠিত 
প্রন্ধতিতে লীন হইয়া অবস্থান করে। সেই জীব পু্র্ধার 
জীবলোক সংসার উপভোগ নিমিত্ত উহাদ্রিগকে আকর্ষণ করেন । 
জীব যখন কর্দাবশতঃ শরীরাস্তর গ্রা্থ হন,, তথন যে শরীব 
হইতে উৎক্রান্ত হন, সেই দেহাধিষ্ান্ী জীব, সুই শরীর হইতে 
অন্তঃকরণ গ্রাণ ইন্জিয় সকলকে লইক্সা গমন করেন, যেমণ্য বাম, 
পুঙ্পাদদি হইতে গন্ধ গ্রহণ কষ্লিয়! ধাবমান্‌ ভু, তদ্রুপ কর্ণ, 
চক্ষু, ত্বব জিহ্বা, নাঁসিকা! এই পীচ জ্ঞানে্ডিয় এবং অন্তঃকরণ 
এই সকলকে আশ্রয় করিয়া জীব শব্বাদি সমুদায় বিশ্ুয় ভোগ 
করেন। বিগুড় ব্যক্তিরা এক দেহ হইতে ম্ঘ দেহে গমন 
কারীবা সেই দেহেই অবস্থিত বা বিষয়তোঁগকারী ব! ইন্জি- 
যাদদি যুক্ত জীবকে দেখিতে পায় না, কিন্ত জ্ঞাঁমচগু ব্যিরাই 
দেখিতে পান। খানাদির ছারা যত্ববন্ত কোন কোন যোগীব! 
সেই আত্মাকে দেহে অবস্থিত দেখেন. পরস্ত অগুগ্ধচিত্ব সদ্র 
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মতি, ব্যক্তিরা শাঙ্সাভ্যাসাদি দ্বারা যতরবন্ত হইলেও তাঁহাকে 
দেখিতে, পায় না৷ যে আদ্দিত্য গত তেজ; মমস্ত জগৎ 
এরকাশ করিতেছে এবং চন্দ্র ও অগ্নিতে য্নেতেজ বিদ্যমান 
বৃহিয়াছে, তাহা আমারই তেজ জানিবে। আমি পৃথিবীতে 
বেশ করিয় বলদ্ারা চরাচরদুত সরুল ধারণ করি) আমি 
রসময় মোম হইয়া ধান্ত যবাঁদি ওষধি সকল (পোষণ করি ; আমি 
গ্রাথিদিগের দেহমধ্যে জঠরাগ্রিরূপে প্রবেশ পুর্বক প্রাণ গু. 
অপান বাধুব সহিত সংযুক্ত হইয়। তাহাদিগের ভুক্ত চর্ব্যচোষ্যাদি 
চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি) আমি সমস্ত প্রানীব 
হৃদয়ে অন্তর্ধামীরূপে প্রবিষ্ট থাকি) এই হেতু আমা হইতেই 
তাহাদিগের স্মরণ, ইন্দরিয়সংযোগজন্প জ্ঞান ও উহ্থাদিগের 
বিনাশও হইয়া থাঁকে। এবং আমিই সমস্ত বেদ দ্বারা জ্ঞাতব্য, 
বেদাত্ত কর্তৃসম্্রদায়ের প্রবর্তক ও বেদীর্ঘবেত্া। দ্দর ও অক্ষর 
এই ছুই পুকষ/ লোকগ্রসিদ্ধ ) ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত যত, 
শরীর তাহা ক্ষুর, এবং দেহ বিনষ্ট হইলেও যিনি বিনষ্ট হম না 
তাহ]ুকে অক্ষর বলিয়া বিবেকীরা কহিয়াছেন। এ গার ও 
অক্ষর হইতে অন্য এক উত্তম পপুরুষ, আছেন, ভিনি পরশাত্ম! 
বলয়! এতিতে উক্ত হইয়াছেন ; যিনি নির্বিকার ও দিয়া 
রূপে ত্রিলৌকে আঁবিষ্ট হইক্া! সায় পালন করিতেছেন । যে 
হেতু আমি দিত্যমুক্তত্নতাৰ হেতু জড় জগৎ হইতে পৃথক্‌ এবং 
নিয়মকারিত্ব হেতু চেতনবর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, মেই হেতু আমি 
লোকে ও বেদে পুক্লষেত্বিম বলিয়া বিখ্যাত্। হছে; 
ভাবত | খিনি উক্ত প্রকারে নিশ্চিত মতি হইম্বা আমাকে 
পূরুষোদ্রম বলিয়। জানেন, তিনি সর্গ্রকারে আঁমাকেই 


'যোড়শ অধ্যায় «গন 


জানেন? এই ক্ষারখেই তিনি সর্ধজ্ঞ। হে নিশ্পাগ অর্জন! 
তোগাকে এই ঘুষ জঞানোপদেশ কহিলাম ইহা অতি গ্নোপনীয়। 
মনুষ্য ইহা জাগিলে পরমজানী ও ক্কতকৃত্য হস্স।» 


শা 


যোড়শ অধ্যায় । 


প্রীতগবান্‌ কহিলেন, * হে অর্জুন | 'অভন্প, চিন্তপ্রদমতা, 
আঁয়জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, দান, বাহ্যোক্তিয়নিগরহ, দর্শপৌণম]সাকি 
যক্ঞ, বরহ্মজ্ঞাদি। শরীর জং্যমাদি, অকুটিগভা। অহিংসা, সত) 
অক্রোধ, দাস্য, বিষয়বাসনানিবৃত্তি। পরোক্ষে গপরদৌষের 
অগ্রকাশ, দীনের গতি দয়া, লোভরাহিত্যঃ মৃদুতা। কুয়া, 
প্রবৃত্তিতে লজ্জা, ব্যর্থকরিনা ত্যাগ, প্রাগল্ভয, ক্ষ মা, ধৈর্য্য, বাহ্‌ ও 
অস্তরগুটিতা, অরিপ্রোহ, ও আপনাকে অতি গুজা বলিয়া 
অভিমান ন! করা, এই সক দৈবী সাত্বিক «সম্পত্তি মোক্ষ' 
প্রাপ্তি উপযুক্ত র্যক্কিই প্রাপ্ত হন। এবং ধর্দচিত্' ধারণ*দর্প, 
ধনধিদ্যাদি সন্ত গর্ব, অভিমান? ক্রোধ, শিষ্ঠুরতা। অধিবেক, ও 
অবিবেচনা। এই দকল আঁনুরী; সম্গাদ অভিমুখে জাত পুরুষেরা 
হইয়! থাকে । হে পার্থ! দৈবী সম্পদ মোক্ষের নিধি এবং 
আহুরী সম্পদ মংসারের নিশিত্ত হইয়া থাকে । হে পাঁওব! 
তুমি দৈবী সম্পদ অভিমুখে জঙ্গিয়া্, অতএব তুমি শোক 
করিও ন!। হে পার্থ! এই সংদাধে দৈব ও আন্গুর এই ছুই 
প্রকার মনয্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দৈব বিষম পিল্তারক্রমে 
কহিয়াছি, এক্ষণে আসর বিষয় শ্রবণ কর। আক্গির মন্থৃষ্যেব! যে 


০ ৮ ভীমন্ডগবদগীভার সরল বঙ্গানুবাদ । 


পুরুযার্থ সাধন বিষয়ে গ্রবৃভ হইতে হয ও অনর্থ জনক বিষয 
হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, তাহা! জানে না। তাহাধিগের শৌচ 
নাই, আচার নাই, সতযও নাই । তাহারা কহে, বেদ পুরাগা- 
দিতে জগতের বিষয়ে সৎগ্রমাণ নাই, সুখ ছুঃখাঁদি ব্যবস্থা 
কারণ যে জগতের ধর্মীধর্ম, তাহা নাই, অগতের ব্যবস্থাপক 
ইশ্বর নাই ) এই জরগঞ্জ তরী গুরুঘ সঙ্গাধীনই সমুৎপন্ন ) ইহাৰ 
উৎপত্তির অন্ত কারণ কি আছে? স্ত্রী পুরুষের অভিগ্গাঁধ বিশেযই 
ইহার এ্রবাহরূপে চলিয়া আসিবার হেতু হইয়াছে। তাহারা 
এইব্ব্প নাস্তিক মত অবদন্বন করিয়া মঙ্সিনচিতত, দৃষ্টপদার্থ, 
মাত্র দর্ণী, জগতের বৈরী ও হিংঅকর্মাশীল হইয়া জগতের ক্ষয় 
নিমিত্ত উৎপয় হটয়া থাকে। তাহারা দুকপুরূণীয্স কামনা আয 
করিয়। দাত্তিক, মানী, মদাঘ্িত ও অগুচি মদ্যসাংসাদিতেষত 
হইয়া মোহগ্রযুক্ত“ আমি এই মন্দার এই দেবতার আরাধনা 
করিয়া প্রচুর ধন পাধন কৰিব” ইত্যাদিবপ ছরাগ্রহ শ্বীকার 
করত ক্ষুদ্র দেবতার আবাধনাঁদিতে প্রবৃত্ত হয়। কামোপ, 
ভোগে তৎপর, কামক্রোধের বশীভূত, শত খত আশা পাশে 
আবদ্ধ, ও কাম ভোগেই পরমপপুরুতাঁর্ঘ' এইরূপ নিশ্চয় করত 
আমরণ অপবিমেয় চি্তায় সমাক্রাস্ত হইয়া! কাঁমভোগ নিষিস্ত 
ঘন্ঠায় পুর্বফ অর্থ সঞ্চয় কন্সিতে চেষ্টা করে। অদ্য এই ধন 
আধার লরধ হইগ অপর মনোরথ পরে লাভ হইবে, এক্ষণে এই 
ধন আমার আঁছে, পরে আমার এত ধন, হইবে, এই শক্রকে 
আমি নিহত করিলাম, অপর শক্রদিগকে পরে বিনাশ করিধ, 
আমি প্রভূ, আমি সর্বপ্রকারে ভোগবান্‌ আমি পুত্র পৌন্র.পৌর্্রী 
দৌহিত্র দৌহিত্র গ্রভৃতিতে সম্পন্ন, আঁমি বলবাঁন। আমি সুখী 


যোঁড়শ অধায়। ৮৪ 


আমি ঝুলীন, আমার সদৃশ আন্ত আর কে আছে 1 আমি ঘুগাদি 
ক্রিয়া কাতর অনুষ্ঠান করিয়া ভন্যগ্তি সকলকে পরাভর করিব, 
আসি স্তাবকদিগকে দাঁণ করিব ও হ্র্ষলাঁভ কবি, ইত্যা্ি 
প্রকার জ্ঞানে বিমোহিত হইয়া নানাধিধ মনোর্থ বিষয়ে চিত্ত 


বিক্ষপ দাবা মোহময় স্থলে সমাবৃত্ত ও কামভোগে অভিদিরিষ 


হইয়। অতি কুৎসিত নরকে পতিত হয়। তাহারা আপনার দ্বারা 
আঁপনি পুঁজিত, অনত্র, ধনদ্বারা মানমদে সমধ্িত। অহক্ষীর। বগ। 
দর্প, কামও ক্রোধেব আশ্রিত ও সৎ্পথবর্তীদিগের ধুতি অস্ুয়া* 
পরবশ হইয়া তাহাদিথের শ্ব গ্ব ও অপরাপর দেহে 'আুবস্থিত 
যে আমি, আঁমীকে দ্বেষ করত দস্তপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞ দারা 
অবিধি পুর্কক যজন করে । সেই তুর, অগুতবগ্ী। বিশাবিদবেধী, 
নরাধমদিগঁকে ক্রুর ব্যা সর্পাদি আন্ুরী ,মযোগিতে আমি 


অনবরত নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়? সেই মুচের! আন্মরী' 


যোনি প্রাপ্ত হইয়া গ্রতি অন্দেই আমাকে পাওয়া দুরে থাকুক, 
পাইবার উপায়ও না পাইয়া, সেই অধম জন্ম ,হইতেও অতি 
অধম ক্কমি কীটাদি যোনি প্রাণ্ড হয়। কাম, ক্রোধ ও €লাঞ, 
এই তিনটি আত্মনাশক নরকদ্ধার, এই হেতু এ তিনকে পরি. 
ত্যাগ কর! কর্তব্য। হে পার্থ! মহথম্, নরকের ঘারভূত ী কাম, 
কোর, ও লোভ হইতে বিষুক্ত হইলে আঁপনাঁর প্নেয়ঃ সাধন 
তপোঁযোগাদি আচন্বণ কিয়] থাকে, সেই হেভু তাহার মোক্ষঃ 
বা হয়। যে বেদবিহিত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়! ধথেচ্ছাচারবর্ভীঁ 
হয়, যে তত্বজ্ান প্রাপ্ত হয় ন। উপশম ঘাত করিতে পারে লা, 
ধাঁক্ষ প্রাণ হইতেও অমর্থ হয় না। অতএব তোমার পঙ্গে 
কার্ধ্যকার্য্য,ব্যবস্থ ব্যয়ে শ্রুতি স্বৃতি পুরাণাদি শান্তই প্রমাণ ; 


হা শ্ীমন্তগবদ্গীতাঁর সরধ বঙ্গানধা্র 


এজস্ঠ ভুগি শান্সধিধিবিহিত কর্মী সকল অবগত হইয়া কর্ণ 
করিবার অধিকারী হও ।» 


শিপ 


সগ্ুদশ অধ্যায়, 


অর্জুন কহিলেন, « ক্ক্ণ | হাহীরা ছঃখ। ঘা আগগা প্রযুক্ত 
শান্রজ্ঞানে অনাদর করিয়া কেবল আচারপরষ্পরা প্রমাণে 
শদ্ধান্বিত হই ধাগাগি করে, তাহাদের স্থিতি বা আঞ্য় কিন্বপ? 
ভাহীদিগের দেবপুজাদিগ্রবৃত্বি সান্বিকী, রাজী, কিছ্বা 
তামদী ?” ভগবান্‌ কহ্যিলন, “ছে ভরতকুলতুষণ ! শান্রতত্ব, 
জানদ্বার! প্রবৃত্ত দৈহীদিগের শ্রদ্ধা সাত্িকীই হইয়া থাকে) 
আর লোঁকাচিরসাঁ হেতু গ্রবৃত্ত দেহীদিগের শ্রদ্ধা পুর্বজঘুক্কত 
: সংঘ্ধারনিবন্ধন, সা্ধিকী, রাঁজনী, এবং তামপী এই ত্রিবিণা 
হইয়া থাকে, তাহা শ্রবগ কর। কি বিবেকী কি অবিবেক্ষী, 
দল লোকেরই পূর্ধসংস্কার(ুসারে শ্রদ্ধা জযো। এই সংসারী 
গুরুধ ঘকল,। ত্রিবিধ অদ্ধা কর্তৃক ধিকৃতি ভাঁধাপর হয়। যে 
পুরুষ পুর্ব জনয ঘাম শ্রদ্ধাবান্খাকেন। সেই পুরুষ সেই পুর্ব" 
সংস্কারাধীন তাঁদুশ শদ্ধাবান্‌ হন | সাত্বিকীশ্রদ্বাধুত্ত পুরূধ 
সত্ধগ্রকতি দেবগণের পুজা করে, বাঁজসীশরন্ধীযুক্ত পুরুষ রজঃ- 
গ্রক্কতি যক্রাক্ষনদিগের আরাধনা করে, তামনীরদধীধুক্ত 
খুরুষ ভূত গ্রেতগথের উপাসনা করে এবং যে অবিবেকীরা 
কাম, রাগ ও বলসমস্বিত হইয়া দত্ত ও অহঙ্কার প্রযুক্ত বৃথা 
উপবাসাদি দ্বারা পরীরস্থ পৃথিব্যা্দি ভৃতগ্রীম আকর্ষণ করত 
"অর্থাৎ শরীর কশ করত,” দেহমধ্যে অবস্থিত, পরমা তমা 


সগ্তদশ অধ্যায়ি। ৮ 


ক্রেশ দেয়, তার্হাদিগকে অতি ক্রুর জালিবে। এ সান্তিধ। রাস 
ওত তাময ্িনিগের আহার বিবিধ এবং যন্ত তপস্যা ও দাঁনও 
ভ্রিবিধ হয়) তাঁহার গ্রভেদ শ্রবণ কর। যাহা আতু। উৎসাহ: 
শক্তি, আরোগ্য, চিত্তএরসন্নতাও প্রীতি, এনকলের বৃদ্ধিকর 
রসসংযুক্ত, সেহযুক্ত, সান দ্বারা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও দৃষ্টিমাতেই” 
হৃদরঙ্ম হয়, এতাদৃশ আহার সাবিকদিগের িয়। যাহ। অর্তি 
কটু, অতি অগ্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উঞ্ণ, অতি তীক্ষ, অডি 
বক্ষ ও অতি দাহজনক সর্মপাদি, এতাদুশ আহার ছুহখ। শোক 
ও রোগণ্থদ হয়, ইহা রাজস -প্রিয়। যাহা গ্রস্তত হইবাঁর পরে 
এহর কাল গত হইয়া শীতল হইস্জাছে, যাহান্ন মার নির্গীড়িত 
হয়, যাঁহা দুর্গন্ধযুক্ত, পযু/ষিত, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র ও অতক্ষ, 
এতাদুশ আহার তামপদিগের প্রিয়। ধনগয়! ফলাকাঙ্ধা 
রহিত হইয়া মনের একাহীতাপুর্বক যে যজ্জ অনুষ্ঠিত হয়, ' 
দেই ষল্ত সাত্বিক। ফলাভিসন্ধান করিয়া দণ্ডের নিমিত্ত যে যজ্ঞের 
অন্ঠান হয়, সেই যক্ঞ রাজন এবং যে হজ্জ শান্সোক্ত বিধিপুর্বক 
নিষ্পন্ন করা না হয় ও যাহাতে ত্রাহ্মপাদির নিমিত্ত অবনিগুদিত 
না হয় এবং াহা মন্ত্রহীন, দক্গিণ রহিত ও অদ্ধাশূষ্ঠ, সেই যক্ডকে 
_শিষ্টগণ তামসযজ্ঞ কহিয়া থাকেন। দেব, দ্বিজ, গুরু ও তথ্থজ্ঞ- 
দিগের পুজা, শুচিতা। সারল্য, ত্রশগা্য্য, ও অহিংদা এ সকল 
শারীরিক তগস্যা। পরিগাঁমে জুখকর, প্রিয়, সত্য ও অভঙ্ন 
ভ্রিনক বাঁক্য, এবং বেদাভ্যাস, এ দকল বাঁচনিক তপমাা। এবং 
: মনে স্বচ্ন্য, অক্রুরতা, মনন, বিষয় হইতে" মনের প্রত্যাহার 
ব্যবহারে ছলরাহিত্য, এ সকল মানসিক তপস্যা বণিয়া কথিত 
হইয়াছে। যদি মন্ুয্যের। ফলাকীজ্কারহিত হইয়া পরম শ্রদ্ধা" 


ও শ্রীমত্তগবদগীতার সরল বঙগান্বাদ। 


পূর্বক একাগ্রচিতে কায়িক, বাচনিক ও মানসিফ এই ত্রিবিধ 
তপদা। অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে, সেই তপৃস্যাকে দাস্বিকী 
তপদ্যা বলা যায়। লোকে সাধু বা তাঁপস বলিবে, দেখিবেই 
অভ্যুথান বা অভিবাদন করিবে অথবা অর্থ প্রদান করিয়া সম্মান 
রক্ষা করিবে, এই নিমিত্ত দত্তপুর্বক,ণ্যে তপস্যা বরা হয়, 
লেই তপস্যা অনিয়ত ও ক্ষারণক, তাহা রাজস বলিয়া উত্ত 
হইয়াছে। এবং কাগ্যসিদ্ধিবাপনার় আত্মপীড়াকর কিবা 
অন্ঠের উৎসাদনার্থ যাহা কৃত হয়, তাদৃশ তপস্যা তামসী 
বণিয়া অভিহিত হইয়াছে। দান অবশ্য কর্তব্য, এইপনপ বোধে 
যাহা হইতে উপকার পাইবার সম্ভীবনা নাই এবং যিনি শাক্সজ্ঞ 
ও সচ্চরিত্র হন। এমত পাত্রে দেশ বিশেষে বাঁ কাল ধিশেষে 
যাহা দেওয়া হয় তাহাকে শাত্বিক দান বলে। প্রত্যুপকার 
প্রত্যাশায়» স্বর্ঠাদি 'গুভফল উদ্দেশে ক্লেশপুর্বক যাহা দেওয়া 
হয, সেই দান রাঁজস। এবং, অগুচি স্থানে বাঁ অশুটি কালে খ্] 
মূর্খ তন্বরাদিকে এবং তিরস্কার পুর্বাক বাঁ অবজ্ঞাপুর্বক' যাহা 
দেওয়] হয়, সেই দানকে পঙিতেরা তামস দান কহিয়াছেন। 
্র্ন বেতরা বেদাত্তে ৬, তৎ, ৭%ৎ. ব্রন্মের এই খ্িবিধ নাম 
নিদেখ করিয়াছেন 3 সেই ত্রিবিধ নির্দেশ দ্বারাই পুর্বে শ্রা্মণ 
বেদ ও।য্ বিহিত হইয়াছে এই হেতু সর্বকালে ৬,. উচ্চাবণ 
করিয়া ঘঞ্, দাঁন ও তগস্যাদি জিয়া করিলে & পকল ক্রিয়ার 
অন্বৈগুণ্য হইলেও, উক্ত জরি ক্র্গবাঁদীদিগ্রের চিত্ত শুদ্ধির 
কারণ হয়। মৌক্ষীভিলাধিরা "তথ উচ্চারণ করিয়া ফলাঁকাঞ্জা ' 
ত্যাগ পূর্বক যজ্ঞ" তপস্যা দাঁনাদি ক্রিয়া করেন। অস্তিত্ব ও 
শ্রেষ্ট) এই সকল অর্থে 'স্ শবের এয়োঁগ হয়। বিবাহান্দি 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৮৫, 


মাঞ্গলিক কর্েওপ্সিৎ শব্ধ প্রযুক্ত হই থাকে) যজ্ঞ, দান, 

ও তপস্যাতে থে নিষ্ঠা: তাহাও “স্ বলিয়া উক্ত হয় এবং যে, 
কর্ধের ফল সেই"পরযাত্মা, সেই বর্পাসিদ্ধির নিমিত্ত যে কর্ম 

করিতে হয, তৎসমস্তই,সৎ। শবে কথিত হয়। অতএব 

পরমাত্বার' স্মারক এই, তিন শব্দের উচ্চারণ কর্তব্য 1. 
অশ্রদ্ধা পূর্বক যে হোম, দান, তপপ্যা, কিবা যে কোন কর্ণ 

সম্পাদিত হয়, তাহাকে অসৎ কহা যাঁয়। যেহেতু সে কর্ণ, বিণ" 
হওয়াতে লোঁকাত্তরে ফল প্রদান করে না এবং অধশস্কর হেতু 

ইহলোকেও ফলদয়ক হয় ন৷ 1৮ 





অষ্টাদশ অধ্যায়। 


অজ্ছুন কহিলেন," হে মহাবাহো হ্বধীকেপ! সামি সন্ধ্যা ও 
ত্যাগের মাথার ভাব পৃথক্রূপে জানিতে ইচ্ছা করি।” ভগবান্‌ 
কহিলেন, “পণ্ডিতেরা কাম্যকন্মী পরিত্যাগকে জনযীম বন্দি 
খাঁকেন, আঁর নিপুণতম ব্যক্তির! তাঁবৎ কর্ণের ফল পরিত্যা্গকে 
সন্ন্যাস বলেন। সাঁংখ্যবাদী পর্ডিতেরা কর্মে হিংদাঁদি দোষ 
আছে বগিযা কর্ণত্যান্্য বঙিয়াছেন ) মীমাংদকের! যজ্ঞ, দাঁন, 

- তপষ্যা ও কর্ণা গ্রহণীয় বণিয়াছেন। হে অর্জুন! ইহার 
সিদ্ধান্ত আঁমার নিকট শ্রবণ করু। তন্বজগণ তিন প্রকায় ত্যাগ 
কহিয়াছেম। ঘন্ত, দান ও তপস্যা কর্মত্যাগকরা উচিত নছে, 
তাহা অবস্তই কর্তব্য, যেহেতু “& সকল কর বিবেকীদিগের 
চিন্তগুদ্ধিজমক1, থে -পার্থ! পবিভ্রতাজনক এই সকল 


৬ ্রীমন্তগবদগীভার সবল বনগা্দ। 


কর্দতে বর্তৃত্বাভিমান এবং ফলকাজ্ঞ। পরিত্যা বৰিষ়া এই 
সকল কর্ম করিবে, ইহা আমার অভিমত/ এই মতই উত্তম। 
কাম্যকর্্ম সংলার বন্ধনের কারণ। অতএব 'কর্ত্যাগ যুক্তি 
দিদ্ধ, কিত্ব নিত্যকর্খা পরিত্যাগ উচিত নহে ) ঘেহেতু উ্থা চিত্ত- 
-তদ্ধি দাবা যুক্তির কারণ হয়। কতএব উহার পরিত্যাগ 
 অজানভাযুক্তই হইয়। থাকে, ছতরাঁং প্র ত্যাগ তামসঙ্যাগ 
নিয়! উক্ত হইয়াছে । কর্ম আমাসসাধ্য, কেবল ছুঃখেরই 
কারণ, ইহা! মনে করিয়! কায়ক্রেশভয়ে য়ে কর্ম পরিত্যাগ 
করা, হয়, সেই ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলা যাঁগন। যিনি এইরূপে 
কর্মত্যাগ করেন, তিনি জ্ঞাননিষ্ঠীরপ তৎফল প্রাপ্ত হন না। 
হে অর্জন ! অবশ্য বর্তব্য বোধে কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাভি- 
লাষ ত্যাগ করিয়া যে, বিহিতকর্থ্ের অনুষ্ঠান করা হয়, তাঁদুশ 
ত্যাগ সাঁত্বিক বলিয়। অভিমত। সাত্বিকত্যাগী ব্যক্তি স্থির 
বুদ্ধি হু, অর্থৎ,পরক্কৃত অপমান সহ্য ও স্বর্গাদি সুথ পরিতাগ 
করিয়া থাকেনু। তিনি সাংনারিক স্থথহুঃখ স্বল্নকাঁলের নিমিত্ত 
বিরেচনা করেন, তাহার দৈহিক্থখছ্ঃথপরিগ্রহণে্ছা ছিন্ন 
হইয। যায়) এতাদুশ পুরুষ ছুইখাবহ কর্ণে দ্বেষ করেন না ও 
জুথকর কর্পেও অন্থুরত্ত হন না দেহাভিমানী ব্যক্তি একে- 
খারে কর্ম ত্যাগ করিতে পারে নু, অতএব ধিনি কর্শোর অন্ষ্ঠান 
কৰত বর্দ্লত্যাঁগী হন, তাহাকেই প্রক্কত ত্যাগী বলা বাঁয়। 
ইস্ট, অনিষ্ট ও ইষ্নিষ্ট, এই তি গ্রকার ফল সকাম কর্দীদিগে' 
বই.পরলোকে হইয়া থাকে ॥। রি উহা কর্মফলত্যাগিদিগেকর 
কখনই হয় লা।" 

হে মহাবাহে!! পরমাত্মনির্ণায়কশান্জে এবং বেদান্ত" 


আষ্টাদশ অধ্যায় । ড্ 


সিদ্ধান্তে সমূহ কর্ম মিদ্ধির নিমিত যে পাঁচটা কারণ কথিত 
হইয়াছে, তাহ;আঁমার নিকট অবগত হও। শরীর, কর্তা. 
অর্থাৎ উপাধি লক্ষণাস্বিত আত্মা, চক্ষুকর্ণ গরভৃতি ইন্জিয়গ্রণ, 
প্রণাি বায়ুর ক্রিয়া, এবং চকু কর্ণাদির আন্কুণ্যকারী ক্ধ্যাদি'_ 
দেবতা, খই পাঁচটা, মন্গ্যুশরীর, বাক্য ও মন দ্বারা ধর্ণা বু 
অধর্ম যে কর্ম করেন, সেই কর্ধোরই হেতু হয়; অতএব যে 
ব্যক্তি শান্তর ও আচাধ্যের উপদেশের অভাবে অসংঘ্কত বুদ্ধি 
প্রযুক্ত কেবদ আঁপনাক্ষে কর্পকারক ড্ঞান করে মে অম্যগ্দর্শী 
ঘহে। যাহাঁৰ আমি কর্মকর্তা বলিয়া অভিমান নাই এবং 
যাহাব বুদ্ধি কর্মে আসক্ত ন! হ্য, সেই দেহাদি হইতে ভিন্নধপ 
আ'গ্মদর্ণী ব্যক্তি, এই প্রাগিগগকে লোক সমক্ষে হনন 
করিয়াও হনন করেগ নাই) সুতরাং তৎফলেও আবদ্ধ হন না। 
এই কর্শ দ্বার আমাঁব ইঞ্টসিদ্ধি হইবেক এইবপ জ্ঞান, জেয 
অভিষ্সিদ্ধিজনক কর্ণ ও জ্ঞান দয়ের আশ্রধ জ্ঞাতা আতা, 
এই তিনটি কর্প্রবৃত্তির হেতু হইতেছে; এবং শ্রোত্রাধি 
ইস্জিয়। অভীষ্ট কর্ম ও ইস্রিয় কাঁ্ধ্য নির্বাক কর্তা, এই ভিনটি 
কার্ষোৰ আশ্রয়। পাংখাশান্তরে প্রান, কর্ম ও কর্তী এই তিনটি 
পত্থাদিখুণভেদে কথিত হইয়াছে, /তাহা যখাঁবৎ শ্রদণ কব। 
পয জান দারা ত্রঙ্গাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সব্্ভৃতে অবিভক্ত এক 
নির্বিকার পরগাতমতবকে দর্শন করে, মেই জ্ঞান সাত্িক 
জানিবে। যে জ্ঞান দ্বার আত্মাকে সর্ব প্রাণীতে সুখী ছঃখী 
ইত্যাদিরূপে পৃথক প্রকার অনেকভাবাপর জানে, «মই জ্ঞান 
রাজন জ্ঞান জুনিবে। - এবং কোন এক দেহে ব। গ্রতিমাদিতে 
পরিপূর্ণ ঈশ্বর বোধ করিয়া" ইনিই ঈশ্বর, অন্য আর ঈশ্বব কেহ 


“৮৮ ীমস্তগবদগীতাঁর দরল হাটি? 


নাস্ট। এইরূপ অভিনিবেশযুক্ত হেতুশুস্ত: অবথার্থ যে অল্লজ্ঞান, 
তাহা ন্তামদ বলিয়া! উক্ত হইয়াছে । আসক্তি, ফলকামনা, 
বাগ ও দ্বেষরহিত হুইযা' অবশ্যকর্তব্য বোধে নিশ্মমিত যে কর্ম 
বারা হয়, সেই কর্ম সাঁত্বিক বলিষ! উক্ত হুইয়াছে। কাঁম্য- 
সবিযয়ের অভিলাঁষে অহষ্ধীর বশত অতিশয় আঁয়াদে" যে বর্ম 
করা হয়, তাহা রাজসিক বলিগ্ন। অভিহিত হইন্াঁছে। পশ্চান্ভাবী 
"শুভ বা অগুভ, অর্থক্ষয়, পরপীড়া। ও আত্মসাশর্থ পর্যযালোচন! 
না করিয়া মোঁহ বশত যে কর্ণা করা হয়, সেই কর্ণকে পণ্ডিতের 
তামসিক বলেন । আসক্তিত্যাগী, গর্কোক্তিরহিত। ধৈর্য্য ও 
উদ্যমপমধিত ও কর্ণোর সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্যবিষাদ শুন্য, 
এ প্রকার কর্তীকে পণ্ডিতের! সাত্বিক বলিয়া থাঁকেন। পুজা 
দিতে প্রীতিবিশিষ্ট, কর্মাফপ লাভাকাজ্জী, পরবিত্তা'ভিলাধী, 
হিংসা স্বভাবু, বিহিত শৌচ বিবঞ্জিত ও বাভালাঁভে হর্য- 
নেবকাঁদ্িত। ঈদৃশ কর্তা রাঁজস বলিয়! পরিবীর্তিত হইয়াঁছে। 
অমনোযোগী বিবেচনাশুন্ঠ, অন, শঠ, পরাঁবমানকাঁরী, অলস, 
পোকবিযাদযুক্ত, ও দীর্ঘতর, এতাদৃশ কর্তা তাঁমস বলিয়া 
উক্ত হয়। হে ধনগায়! সবাঁদি গুণভ্ডেদে বুদ্ধির এবং ধাঁরথা- 
শক্তির তিন গ্রকার গ্রভেদ অশেষরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কক। 
ধর্মাবিষধঘ প্রবৃত্তি ও অধর্থে নিবৃত্তি যে স্থানে বা যে অময্ধে 
যাহ কর্তব্য ঘা অকর্তব্য, যে কার্য নিমিত্ত ভয় ও যে কার্ধয 
নিগিত্ত অভয় লা হয়, এবং কি প্রকারে বন্ধ ও কি গ্রাকারে 
মৌন হয়, এ সকল বিষয় যেবুদ্ধি জানিতে পারে, সেই বুদ্ধি 
সাব্িকী। যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্মীধর্্ম ও কার্ষ্যাকার্ধ্য ঘকলক্ষে 
অধথাঁবৎ জানে, সেই বুদ্ধি রাজনী। যেবৃদ্ধি অক্তানে আবৃত 


আস্টদশ অধ্যা়। দট 


হইয়া অধর্মকে্বর্শ বলিয়া জানে এবং নকল: জের পদদর্থকে: 
বিপরীত বোন করে, সেই বুদ্ধি তাঁমসী। হেপার্থ! তি, 
বিষয়াত্তর ধার না করিয়া চিত্তৈকারতা হেতু মন, প্রাণ ও 
ইঞ্জিক্সগণের ক্রিয়ীকে নিয়মিত করিয়া ব্রাথে, সেই তি, 
পাত্বিকী। যে ধৃতি ছার! মন্ধুখ্য ধর্শা, অর্থ ও কামকে ধারণু 
করিঘা খাকে কখন পরিত্যাগ করে না এবং তৎগ্রপঙ্গাধীন 
ফলাঁকাজ্জী হয়, সেই হৃতি রাঁজসী। যাহা দ্বারা বহুবিধ 
অবিবেক বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ্বগ, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ পরি- 
ত্যাগ না করে দেই ধুতি তাঁমনী বলিয়া উত্ত হুইয়াছে। 

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি সংগ্রতি আমান নিকট জ্রিবিধ সখ 
অবণ কর। পুরুষ অত্যাস নিবন্ধন যে জুখে রত হইয়া থাকে 
ও ছুঃখের উপশম লাঁভ করে, যে সুখ এখগে বিষয়ের নায় 
ছুঃখাবহ ও পরিণামে অনৃত সদৃশ এবং যাহা। আন্মবিষয়ক বুদ্ধির 
প্রঘাদে রজ ও তম পরিত্যাগ করত সুচ্ছন্দতা পুর যে অবস্থান) 
তাদৃশ অবস্থা হইতে সমুত্পন্ন হইয়া থাকে, সেই স্লুথকে যোগীব! 
সার্বিক জুখ বলিয়াছেন। বিষয়েতে ইন্দ্রিয়সংযোগে *উৎ- 
পন্ন। প্রথমে অমৃত তুল্য পরিণার্সে'বিষবৎ যে সুখ) তাহা রাঁজসী 
বলিয়া কথিত হুইয়াছে। যাহা প্রথমে ও পরিশেষেও আত্ম- 
মোহকর এবং নিদ্রা, আলম্য ও " গ্রমাদাদি হইতে সমুখিত হয়, 
সেই ন্ুখ তামস বগি উদাহত হইয়াছে । কোন গ্রাণিজাতই 
পৃথিবীতে মন্য্যাদিলোকে বা স্বর্গে দেবলোকে এই প্রক্কতি- 
জাতসত্বাদি খুগত্রধ হইতে বিমুক্ত নাই। হে শক্রতাগন! 
্রাহ্ষণ, ্জিয়) বৈঠও শদ্রদিগ্র পুর্বনাসংস্কারাধীন সমুতপন 
'সন্থাদি শুণত্রয দারা কর্ম সকল বিভাগ ক্রমে পৃথথক্‌ পৃথক্‌ বিহিত 


মু ভ্রীমঙ্গবাদীতার সরগ বাহবা 


হইয়াছে । জীক্ষণদিগের স্বভাব কেবল স্গুণীত্রক 3 কষপ্রিয় 
দিগের স্বভাব কিঞিৎ সত্বমিশ্রিত রজোগুগাত্মবক; বৈশুদিগের 
স্বভাৰ কিঞিৎ তমোমিশ্রিত রজোগুণাত্বক এবং শুর্রদিগের 
স্বভাব কিঞ্িৎ রজোমিত্রিত তমোগুণীত্মক | ' সম, দম, তপস্যা, 
চিতা, ক্ষমা। সবলতা, শ্ান্ীযজ্ঞান, অন্থভব ও আস্তিক্য, এ 
"দক কর্ণ ত্রাঙ্গাণের শ্বভাবজাত। * পৌর, গ্রাগন্ভ্য, ধৈর্য্য, 
' দ্তা, যুদ্ধে বিমুখ ন! হওয়া, দান, এবং শাঁগনকরণ, এ সকল 
কর্ম কষত্রিয়দিগের স্বভাব মন্ভুত। ক্কষি, পশুপালন ও বাণিজ্য 
কর্ম বৈএদিগের স্বভাবোৎপন্ন। এবং ব্রা্াগ।দি ত্রিবর্ণের পবি- 
চর্্য শুদ্রের স্বভাব সংজীত হই! থাঁকে। মন্গুষোর। বব স্ব কন্ষে 
নিরত হইলে যে গ্রকারে তবজ্ঞান লাভ করে তাহা শ্রবণ কর । 
যাহা হইতে গ্রাণিদিগের চেষ্টা, হইয়া থাকে, খিনি এই বিশ্বে 
" পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন, মনুষ্য সেই অন্তর্ধামী ঈশ্বরকে ন্ব-জাতুযুক্ত 
কর্মদ্বারা অর্চন! ,কবিয়া, তব্ষঙ্ঞান লাভ করিতে পারে। স্বধর্ধ 
অন্গহীন ও গর্ধর্ণ সম্যক্‌ অন্ুঠিত হইলেও, দ্বধর্ম পরধর্ণা হইতে 
শ্রেষ্ঠ, হয, কৈননা, পূর্বোক্ত স্বভাবত নিবশিত কর্ম করিলে 
মনুষ্য পাপগ্রন্ত হয না। হেশ্কুস্তিনন্দন ! ব্জাত্যুক্জ কর্দে 
দোষ থাঁফিলেও তাহা পরিত্যাগ করিকে না, যেহেতু ধুগাতৃত 
অগির গ্থাঁয় সকল কর্শই কৌন'না! ফোন দোষে সাত ) যে 
প্রকাব অগ্গির ধূমদোধ পবিত্যাগ করিয়া অন্ধকার বিনাশ ও 
শীত্তীদি নিৰৃত্তি দিগি্ত তাহার উত্তাপের সেবা কবিতে ভয়, 
সেইরূপ তোমার স্বপাত্াক্ত কো হিংসাদি দোষ থাকিলে 
উহ্াব দোযাংশ পরিত্যাগ করিয়া চিততগুদ্ধি নিম্ভ 'গপাংশই 
গ্রহণ করিতে হইবে । ধাঁহ]ুর বুদ্ধি "সকল বিষরে টাজশূন্যা এবং 


ভষ্টাদশ অধ্যায়। ৯১ 


খিগি নিবহদ্ারঞ্ও ফলম্পৃহারহিত, তিনি সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব কর্ম 
নিবৃভিরপ পরমসিদ্ধি লাভ করেন। হে কুস্তীপুন্র !* মেই 
সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যা্ি, জ্ঞানের পরানিষ্া যাঁহাতে হয়, তাদুশ তরদ্ধকে 
ঘে প্রকারে প্রাপ্ত হন। তাহা সংক্ষেপে আসার নিকট অবগত 
হও । তিনি' সাত্িক, .বদধিযু্ত যথোক্ত শুচিস্থানে অবস্থিত 
গরিমিতভোজী, সংঘতবাক্য/ সংঘতদেহ, সংযতটিত্। ধ্্শ 
পূর্বক ব্রনষম্র্ পরাঁয়ণ, সতত বৈরাগ্যি আঙ্জিত ও মমতা শুট? 
হইয়া সাত্িকী মেধা দ্বারা! বুদ্ধিকে সংযত, শব্দাদি বিষয় সকল 
পরিত্যাগ ও বাগ ছেষে ওঁদাসাভাব করত দেহেক্ডরিয়াদি অহম্ক(র, 
পামর্য, দর্প, কাম, ক্রোধ, ও পরিগ্রহ বিমোচন পূর্বক পরমা- 
শাস্তি লাভ করিয়া! ব্রন্মেতে নিশ্চলভাঁবে অবস্থান করিতে যোগ্য 
হদ। 'ত্রদ্ম গ্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ জুএসন্ন হয়, এ কারব 
তিনি বিনষ্ট বস্তর জগ্ঠ শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তর আকাঁজ্া 
করেন না) সকল প্রার্থীর প্রতি সমভাবযুক্তী হইয়া সকল 
গ্রাণীতে পরমেশখবরজ্ঞানন্ধপ যে পরম ভক্তি তাহা গ্রাপ্ত হন। 
সেই পরম ভক্তি দ্বারা সর্বব্যাপক ও লচ্ষিদাননানপ আঁমাকে 
. যাথার্থ জানিতে পাবেন। অক্ঈাকে ঘথার্থয জানিতে পাঁবিলে 
পর স্বয়ং পরশানন্দ শ্বরূপ হল। আমার উদ্দেশে কেবপ নিত্য 
নৈষিত্তিক কর্দসকল সর্বদা করিলেও আমার অন্ুগরহে, অনাদি, 
অবায়। এবং সর্কোৎস্ষ্ট ফলমুক্ি প্রাপ্ত হন। অভএব তুমি 
মাদ্বারা আমাষ সকল বন্দ সমর্পণ করিয়া, মত্পরায্নণ "হইয়া! 
' সর্বদা আমাতে মনোনিধান কর। আম(তে মনোনিধান 
করিলে,আমার প্রসাদে অতি, ছুত্তর সাংসারিক ছুঃখ হইভেও 
উত্তীর্ণ হইবে। যদি অহহ্ষার প্রযুক্ত আমার এধদ্িধ বাধা 


টি 
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. না গুন, তাহা হইলে পুকতারথবর্শাদি হইতে অর্ট হইবে । তুমি 
অহঞ্ধীর প্রধুক্ত “আমি যুদ্ধ করিব না» এইরূপ অধ্যবসায় করি 
তেছ, কিন্ত এ অধ্যবসায় তোমার সিথ্যা, ঈবহেতু তোমার 
প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করিবে। হে কুস্তীপুত্র! তুমি 
মোহ শ্রীযুক্তই ঘুদ্ধ করিতে ইচ্ছ! করিতেছ না, কিন্ত 'তোমান 
পুর্বজন্ন সংগ্কারজন্ শৌধ্যাপ্িতে "ভুমি আবদ্ধ আছ, ইহাতে 
পউ্হার বশবর্তী হইয়া তোমাকে এই যুদ্ধক্রিয়া অবশ্তই কধিতে 
হইবে। হে অজ্জুন | ভন্তর্ধ্যামী ঈশ্বর সমুদাঁয় ভূতের হদঘ 
মধ্যে জীছেন এবং মায়া দ্বারা পমস্ত প্রাণীকে যন্তররূপ শরীবে 
আরৌপণ পূর্বক পরিভ্রমণ কর্াইতেছেন। হে ভারত! তুমি 
সর্ধোতোভাবে তীহারই শরণাপন্ন হও, তাহারই প্রসাদে পরম 
শাস্তি ও শান্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। গোৌঁপনীয হইতেও গোপ্য 

" এইজ্ঞান আমি তোমাকে কহিলাম, ভুমি ইহা অশেষরূপে 
পর্যালোচনা করিয়া ঘেমন তোমার ইচ্ছ! হয়, সেইরূপ কর। 

হেপার্থ!, সকল গুহ হইতে গুহতম আমার পরম বাক্য 
গুনবমীর শ্রবণ কর) তুমি আমার অত্যন্ত প্রি, এই দিসিত 
তোমার হিত বলিতেছি। তুঙ্মি আমার গ্রতিমন অর্পণ কর্‌, 
আমাকে ভজন কর, আমার যজন কর, আমাকে শমন্কার কর) 
তাল হইলে আগাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় করিও লা। 
তুমি আমার প্রিপ্ন এই হেতু তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা 
করিয়া কছিতেছি, তুমি সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিম এক আমা” 
রই" শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাঁপ হইতে মুক্ত 
কৰিব, শোক করিও না। এই গীতার্থতব তুমি, কখনও 
তগস্যাহীন; ভক্তিশুন্য বা শুঞরযাহীন ব্যক্তিকে বলিবে না, এবং 
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যে আমাব গ্রাতি অন্থয়া করে, তাঁহাঁকেও কদাচ বলিবে না। 
ঘিনি আমার প্লতি পরম ভক্তি করিষ| এই পবম বহস্য আমার 
ভক্তকে বলিঞ্রেন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাউ? 
যিনি আমাবু ভক্তগণসমীপে গীতা শান্ত ব্যাখ্যা করেন, তাঁহা 
ব্যতিপেকে অন্যকেহ ছুমগলে, মন্থযাগণ মধ্যে আমার পরিয়তা, 
নাঁই এবং কালাস্তরেও তীহী হইতে অপর প্রিয়তর কেহ হইবে 
না। আমার মত এই, যে বাক্তি” আমাদিগের উভয়ের উুিণ 
ধর্মসন্বাদ পাঠ করিবে, পে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন 
করিবে, আমি তাহাৰ সেই যজ্ঞের ভোক্তা হইক। 'যে মঙ্ুষ্য 
রদ্ধাবান্‌ ও অস্থয়ারহিত হইয়! -ইহা বণ কয়েন, দেই ব্যক্তি 
সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইযা পুণ্য কর্দমাদিগের প্রাপ্য শুভলোক 
সকল গমন করেন। হে পুথানন্দন ধনঞ্জয় ! তুমি একাগ্ 
মনে ইহা! শুনিলে ত? তোমাব অজ্ঞান জন্য মোহ নাশ হই, 
স্মাছে ত?” অজ্জুন কহিলেন, “হে অচ্যুত? আমার, মোহ 
রিনষ্ট হইয়াছে, আমি তোমার প্রদাদে আব্মস্বতি,পাইয়াছি,এবং 
আমি সন্দেহরহিত হইয়াছি, অতএব তোমার 'আল্ঞা, প্রতি 
পালন করিধ |” মঞ্জয় কহিলেন, আমি মহাত্মা পার্থ ও বাস্ছ 
দেবের এই অদ্ভুত লোমহ্্যণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। হে 
রাজন! সাক্ষাৎ, যোগেশ্বর “ক্ষ স্বয়ং এই পরমূ গুহাযোগ 
কহিলেন, আমি ব্যাসের প্রসাদে ইহ শ্রবণ করিয়াছি । আমি 
কেশব ও অঙ্জছুনের এই অত্যাশ্চর্্য সংবাদ মুগ্ুছং স্বরণ * বরিয়া 
পুনঃ পুর হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। হে মহারাজ! গ্রু্ষের 
সেই অস্ত বিশ্বরপ পুনঃ পুণ্তঃ আমার স্মরণ হইতেছে, তাহাতে 
াতিশয় বিশ্ময় জঙ্গিতেছে এবং বারস্কার আঁটি তর জাতি কারি, 


মঃ শ্রীগন্ভণবদগীত1র সর বঙ্গ বাদ 


টি আমার বিবেচগাধ, যে পক্ষে সাক্ষীৎ চর শীষ 
এবং শানতীব ধহুদ্ধীবী অঞ্জন, সেই পক্ষেব জুয়, শ্রীবৃদ্ধি, ও 
"চলা বাঞল্দী 


সম্পুর্ণ 


